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(শকুসপীয়র মাার ঘ্িস্সিট, 


শেকসগীয়র সম্বন্ধে ছুনিয়ার তাবৎ আপামর জনসাধারণের ধারণার 
ব্যাপারে কিছুমাত্র তারতম্য নেই। আমরা তাঁর জগংজোড়া খ্যাত 
নাটকাবলী পড়েছি, মঞ্চে বা ছায়াচিত্রে দেখেছি। মুগ্ধ হয়েছি। 
সঙ্দ্ধ বিস্ময়ে মাথা নত হয়ে এসেছে এমন একজন অনন্যস'ধারণ 
প্রতিভাধরের কলমের শক্তির কথা ভেবে । 

শেকসপীয়র জাতিতে ইংরেজ কিন্তু দুনিয়ার কোন ভাষাভাষীই 
সে কথাট! মনে রাখে না । শেকসপীয়র শেকসপীয়রই, তার কোন 
দেশ নেই, জাত নেই। তিনি কালাকালের উধ্ধে। তার রচিত 
নাটকাদির চরিত্র সকল লোকের মুখে মুখে, কিংবদস্তীতে পর্যবসিত। 

এবার দেখা ধাক এই শেঝসপীয়রের জীবন কেমন ছিল। একে 
পাচ মিনিটের জীবনীও বলা যায় : 

চা ও হী 

মজ। এই, জীবিত থাকাকালীন মানুষটির প্রতি আদৌ কেউ নজর 
দেয়নি। গ্রাহ্য করেনি মোটে । তারপর, এক সময় তার মৃত্যু হল। 
এবং মৃত্যুর পর পাকা একশ' বছর কেটে গেল । তখনও পর্যস্ত কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত, অখ্যাত অবজ্ঞাত একজন হয়েই তিনি রইলেন । 
অবশ্য এরপর থেকেই হয় পরিচিতি তথা অসামান্য খ্যাতির শুরু। 
বার শেষ আজও হয়নি। অর্থাং সেই সময় থেকে অগ্ঠাপি লক্ষ কোটি 
কথা লিখিত হয়েছে এই অদ্ভুত প্রতিভাধর মানুষটি সন্বান্ধে। 

পালকের কলম দিয়ে আকেল-দাত তীক্ষ করা এমন আর দ্বিতীয় 
কোন লেখক আজও এই মর ছুনিয়ায় জম্মালো ন! ধীর বিষয়ে এত 
রকম, এত অজস্র মন্তব্য, এত অসংখ্য বাক্যব্যয়। সমালোচনা বা 
টাকাটিপ্ননীর উদ্ভব হয়েছে! 

আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ তার জন্বস্থানে যায় তীর্ঘযাত্রার স্থুপবিত্র 
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মনোভাব নিয়ে। ষদি আপনি স্ট্যাটফোর্ড থেকে সবুজ তৃণভূমির 
ওপর দিয়ে স্্াটারি পর্যন্ত পদচারণা করে যান, তাহলে অবশ্যই 
আপনার মনে এই কথাটি জাগবে যে এই পথ দিয়েই কয়েকশত 
বৎসর পূর্বে একজন উদ্ভট ধরনের গ্রাম্য যুবক তার প্রণয়িনী আযানি 
হোয়াটলির সঙ্গে অজিদার কামনায় নিদিষ্ট একটি স্থানে মিলিত হবার 
জন্য চঞ্চল চরণে একদা হেঁটে গিয়েছে। 

তখন বুঝি উইপিয়াম শেকসপীয়রের কল্পনায়ও ছিল না যে 
পরবর্তী যুগে তার নাম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবিশ্বীস্ত রকম 
শ্রদ্ধায়, অতুলনীয় যশোমগ্ডিত হয়ে দিখ্িপিকে উচ্চারিত হতে 
থাকবে । আর এও বোধকরি তিনি ভাব.ত পারেন নি যে সরল গ্রামা 
কবিতার মতো! তার জীবনের প্রণয় ঘটনাটি অতীব দুঃখের এক 
পরিণতি লাভ করবে । আর সেভন্য তাকে বছরের পর বছর খেছ 
করেঃ পরিতাপ করে ফিরতে হবে, এটাও ছিল তার কল্পনার বাইরে | 

অবশ্য শেকসগীয়রের জীবনের করুণত্রম ট্র্যাজেডি যে ছিল তার 
বিবাহ ও বিবাহিত ভীবনটি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ 
নেই। 

একথা সত্য যে য্দও তিনি আ্যানি হোয়াটলিকে ভালবাসতেন 
খুবই, তবু বলতে ছিধা নেই যে জ্যোতস্গা পুলকিত রাত্রির গভীরে অপর 
একটি তরুণীর সঙ্গেও তিনি সবিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা চালিয়ে 
গিয়েছিলেন বেশ কিছুকাল । তরুশীর নাম: আযানি হাথাওয়ে | 

এই দ্বিমুখী প্রণয়েই বিপত্তিব শুরু। এখানেই গোলমালের 
গোড়াপত্তন বল। যেতে পারে । আ্যানি হ্যাথাওয়ের কর্ণে যেই প্রবিষ্ট 
হল যে তার প্রেমিকপ্রবর অন্ত একটি কন্ঠাকে বিয়ে করবার জন্তে 
লাইসেন্স নিয়েছে, প্রথমট। সে নিদারুণভাবে স্তস্তিত হয়ে গেল, পরে 
ভয়ে আতঙ্কে ক্রোধে হয়ে উঠল উন্মাদিনী প্রায় । ঘটনার এই সর্বনাশা 
আকম্মিকতায় দিশেহারা হয়ে সে ছুটে গেল পাশের এক বাড়িতে । 

লজ্জায় ক্ষোভে ডুকরে কেঁদে উঠে পড়শীর কাছে প্রকাশ করে 
বললে, কেন শেকসপীয়র নামক যুবকটি তাকে বিয়ে করতে অবশ্যই 
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বাধ্য। নতুবা তার সর্বনাশ | সেই বাড়ির কর্তাব্/ক্তিটি ছিল অতীব 
সাদা সরল সংপ্রকৃতির মানুষ এবং নৈতিক চরিত্রাদি ব্যাপারে ছিল 
বিষম গোঁড়া ধরনের | সে এই ঘটনা শুনে উক্ত কুমারী কন্তাটির প্রতি 
দয়াপরবশ আর শেকসপীয়র ছোড়ার প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হয়ে পরদিনই 
মেয়েটিকে নিয়ে ছজনে গিয়ে টাউন হল-এ উপস্থিত হল | এবং 
অচিরাৎ শেকসপীয়র ও আানি হ্যাথাওয়ের বরাবরে বিবাহের জন্য 
জন্য একটি বিধিমত বগ্ু সেখানে টাঙিয়ে দিয়ে এল । 

এই পাত্রীটি ছিল শেকসগীয়রের চেয়ে পুরো আট বছরের বড়। 
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ বিয়ের পরদিন থেকেই নাকি তাদের দাম্পতা 
জীবন হয়ে উঠেছিল একটি বংপরোনান্তি হান্তকর ট্র্যাজেডিবিশেষ। 

এই কারণেই বোধকরি শেকসপগীয়ার তার নাটকাদিতে পুরুষদের 
শিজের চেয়ে বয়সে বড় কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করার বিরুদ্ধে 
পুনঃ পুনঃ হুশিয়ারী করে দিয়েছেন । | 

প্রকৃতপক্ষে তিনি তার হুর্জাল। স্ত্রী আযানি হ্যাঁথাওয়ের সূ্গ যে কটা 
দিন বা যে ক'টা রাত্রি বসবাস করেছেন, তা বুঝি হাতে গোনা যায়। 
তার বিবাহিত জীবনের পনের আনা সময়ই কেটেছে প্রবাসে, লগ্ডনে। 
সম্ভবত তিনি বছরে একবারের বেশী নিজ পরিবারের কাছে কখনোই 
যেতেন না। কথিত আছে তার জীবন ছূর্ধিষহ করে তুলেছিল তার 
স্্রী। 

ছোট ছোট মনোরম কটেজ, হলিহকস-এর বাগান, নয়নাভিরাম 
আকাবাকা পথ সমন্বিত আঙ্রকের স্ট্যাটফোর্ড-অন-আযাভন ইংলগের 
মধ্যে একটি সুন্দর ছোট শহর। কিন্তু শেকসপীয়র বখন জীবিত 
ছিলেন এবং তিনি বখন সেখানে বসবাদ করতেন তখন কেমন 
ছিল জায়গাটা ? তখন ছিল অতি নোংরা, দারিজ্র্যপ্রপীড়িত, এবং 
নানাবিধ রোগাদি অধুষিতি এক জঘন্ত পল্লীবিশেষ। জলানকাশের 
কোন পযঃপ্রণালী ছিল না। পথে পথে নোংরা শুয়োরের পাল 
অহোরাত্র আবর্জনা খেতে খেতে চরে বেড়াতো। শেকস্পীয়রেব 
বাব। ছিলেন এ নগরেরই জনৈক কর্মচারী । আস্তাবলের আখবর্ভন! 
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বাড়ির সামনে জ্ুপীকৃত করে রাখবার অভিযোগে একদা তার জরি- 
মানা হয়েছিল। অত্যন্ত ছুঃসময় ছিল সে সময় স্টাটফোর্ড শহরের | 
ওখানকার লোকসংখ্যার আধামাধি মানুষ সাধারণের দান খয়- 
রাতির উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করত। অধিকাংশ মানুষই ছিল 
নিরক্ষর | শেকপপীয়রের না বাব, না মাঃ না বোন, না মেয়ে, ন। 
নাতনী কেউই লেখাপড়ার ধার ধারত না। পরিপূর্ণ নিরক্ষর সবাই। 

যে মানুষ ভবিষ্যতে ইংরেজী সাহিত্যের পরম গৌরব ও চরম শক্তি- 
রূপে অভিহিত হবার জন্য আবিভূত হয়েছিল, নিয়তির এমনই পরিহাস 
যে তাকে কিনা মাত্র তের বছর বয়সেই স্কুলের পাট চুকিয়ে জীবিকার 
ধান্ধার কাজে লাগতে বাধ্য হতে হয়। বাব! ছিলেন চাষী এবং দস্তান। 
প্রস্কতকারক | শেকসগীয়র নিজে দুধ ছুইতেন, ভেড়ার লোম 
ছাঁটিতেন, মাখন তৈরী করতেন এবং কাচ! চামড়া ট্যান করতে 
সাহাব্য করতেন। 

অথচ শেকসপীয়র যখন মার! যান তখন তিনি তার যুগের নিরিখ 
অনুসারে যাকে বলে যথার্থ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। লগুনে যাবার 
₹ছর পাচেকের মধ্যেই অভিনেত! হিসেবে তিনি বেশ ভাল রোজগার 
শুরু করেন। অনতিকালের মধ্যে তিনি ছু ছুটি রঙ্গালয়ের শেয়ার 
ক্রয় করেন,» সম্পত্তি বেচা-কেনার দালালী করেন এবং কথিত 
আছে অত্যন্ত চড়! স্থদে টাকা ধার দিয়ে তেজারতিতে নামেন । সে 
সময় তার উপার্জন বাৎসরিক তিনশ' পাউণ্ডে পৌঁছায় । আজকের 
তুলনায় সে যুগে অর্থের ক্রুরক্ষমতা ছিল কমসে কম বারোগুণ বেশি । 
স্থতরাং শেকসপীয়রের যখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস তখন তার 
উপার্জনের পরিমাণ আজকের হিসেবে আমাদের প্রায় লাখ টাকার 
মত ছিল বছরে । 

তাহলে, স্বীয় পত্বীর জন্য তার উইলে কত অর্থ রেখে গিয়েছিলেন 
বলে আপনার ধারণ! হয় ? একটি পাইপয়সাও নয়। বিশ্বাস করুন আর 
নাই করুন। একটি পুরনে! শোবার খাট ছাড়া তিনি স্ত্রীর জন্তে স্থাবর- 
অস্থাবর কোন কিছুই রেখে যান নি। এই "পরম দান'টিও বোধকরি 
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'তিনি উইল শেষ হবার পরে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে স্থির করেছিলেন। 
কেননা এই দানের কথাটি লিখিত উইলের লাইনের ফাকে পুনঃ- 
সংযোজিত হয়। 

পুস্তকাকারে নাটকগুলি প্রকাশের সাত বছর পূর্বেই শেকসপীয়রের 
মৃত্যু হয়। আজ যদি কেউ সেগুলোর প্রথম সংস্করণের যে কোন 
একটি কপি কিনতে চান তে! তাকে ব্যয় করতে হবে মোটামুটি বারে 
লক্ষ টাকার মতো । অথচ হামলেট, ম্যাকবেখ, মিডসামার নাইটস 
ডিম প্রভৃতি নাটকগুলোর জন্য রচয়িতা আজকের নিরিখে হাজার 
টাকাও কখনো প'ন নি। 

শেকসলীয়র বিষয়ে বিশারদ এবং তাঁর সম্পর্কে বেশ কয়খানি 
গ্রন্থপ্রণেতা ডঃ এস এ ট]ানেনবাউমকে একদা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে 
এমন কোন প্রমাণ তার কাছে আছে কি যার দ্বারা মনে হয় ষে 
ট্র/াটফোর্ড-মন-আযাভনের উইলিয়াম শেকসগীয়রই শেকসপীরর 
নামাস্কিত নাটকঞুলির প্রকৃত লেখক | হা! আছে, তিনি জবাব দেন. 
যে এ বিষয়ে তিনি নাকি নিশ্চিত । 

এতদৃসত্বেও অনেক লোকের ধারণ! যে, শেকসপীয়র বলে কেউ 
কোনকালে ছিল না। এবং তারা খান-দশবারে গ্রন্থে একথাও প্রমাণ 
করবার চেষ্টা করেছেন যে, শেকসপীয়র নামধেয় নাটকাবলীর প্রকত্ 
লেখক : এক হয় স্যার ফ্রান্সিস বেকন, নয়ত, আর্ল অব অক্সফোড+। 

সেকথা থাক। শেকসগীয়রের সমাধিস্তস্তে নিষ্োক্ত বিচিত্র 
নিয়তির বানীটি উৎকীর্ণ কর! রয়েছে : 
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স্থানীয় ক্ষুদ্র গির্জার ধর্মোপদেশদান মঞ্চের সম্ঘুখে তাকে কবর 
দেওয়া হয়েছিল । তাঁকে এ সম্মানিত স্থান দেওয়! হয়েছিল কেন? 
গ্ঠার অতুঙ্গনীয় প্রতিভার সম্মানে কি? যে অমর প্রতিভাকে তিনশ 
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বছর ধরে সারা বিশ্বের মানুষ পরম শ্রদ্ধা দেখিয়ে আসছে সেই 
প্রতিভাই কি কারণ? না । ছুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, মোটেই তা! নয়। 
যে কবি-নাট্যকার ভবিষ্যং ইংরেজী সাহিত্যের শুকতারা হিসেবে 
চিহ্নিত হবার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে জন্মেছিলেন তাকে গির্জার অভ্যন্তরে 
কবর দেওয়া হয়েছিল তার কারণ শুনলে হাস্তোদ্রেক হয়। যেহেতু 
তিনি তার নিজ শহরের মান্ুষজনকে অর্থ ধার দিতেন, তাই তাকে 
দেওয়] হয়েছিল এটুকু ধর্মীয় সম্মান | 

প্রখ্যাত “সাইলক' চরিত্রতরষ্টা মানুষটি যদি স্বীয় শহরের লোকেদের 
স্দে টাকা ধার না দিতেন তাহলে বোধকরি তার প্রাণহীন দেহের 
হাড়গোড় অচিহিত কোন কবরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে ষেত, এ বিষয়ে 
বুবি সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। 


পূর্বোল্লিখিত কাহিনীটিই সার! বিশ্বে প্রচলিত, বিপুলাঁকার পুস্তক 
থেকে পাঠ্য বই-এর মধ্যেও একই কথ বিশদ বা সংক্ষিপ্তাকারে 
লিখিত হয়ে ছুনিয়ার তাবং লোকের যুগ যুগ ধরে জানা হয়ে গেছে 

এবার শুরু হচ্ছে নতুন এক কাহিনী । শেকসগীয়র ও তার জীবনী 
বা! এমন কি তাঁর অস্িত্ব সম্পর্ক নতুন ও চমকপ্রদ আলোকপাতের 
এক গভীর গবেষণা :- 

[ এ এমন একটি খুনের কাহিনী যা এতাবৎ লিখিত যে কোন 
হত্যাকাহিনীর চেয়েও চমকপ্রদ । কল্প গোয়েন্দা কাহিনীর যাবতীয় 
ব্স্তুই এর মধ্যে রয়েছে_-এমন কি একটি রহস্যময় মৃতদেহ এবং একজন 
'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর' পর্স্ত আছে এ ঘটনায়, আছে সিক্রেট 
এজেন্ট, এতদসত্বেও এটি কিন্তু কোন কাল্পনিক গল্প নয় । অপর পক্ষে, 
সাহিত্য ইতিহাসের প্রতি যে চরম অবিচার করে চলেছে আজও, সেট! 
প্রমাণ করবার মানসে সাক্ষ্য-প্রমাণ-নধীপত্র অনুসন্ধান করবার অভিনক 
এক বিবরণ এটি | ] 

এবার কাহিনীর শুরু : 
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লগ্ুনের কয়েক মাইল বাইরেকার ছোট শহর ডেপটফোর্ড। 
সময়, পনের শ' তিরানবব,ই খুস্টাব্দের তিরিশে মে। সকাল । পাশ 
দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ঘাটে নোঙর কর! রয়েছে স্তার ফ্রান্সিস ড্রেকের 
কিংবদন্ভীসম হালকা পালতোলা জলবান: “গোল্ডেন হিন্দ'। এটি 
দেখবার জন্য স্বয়ং রাণী এলিজাবেথ সহ বহু দর্শক এসেছেন এই 
নদীতীরে | 

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এ শহরের মানুষজনের! স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেলল । ন', লগ্নে যে প্লেগ মহামারী উক্ত নগরীকে বিপর্যস্ত 
করে তুলেছে তার স্পর্শ এখনো লাগেনি তাদের ক্ষুদ্র শহরে | তারা 
সত্যই ভাগ্যবান। অপরাপর দিনের মতে। সেদিন তার! অপেক্ষা করতে 
লাগল লগুন থেকে উদ্বাপ্ত হয়ে আসা বেশকিছু আবালবৃদ্ধবনিতাঁর 
জন্তয | 

সেই বহিরাগতের মধ্যে আমাদের এ কাহিনীর উল্লেখযোগ্য চার 
ব্যক্তি সেদিন এসে উপস্থিত হল সে শহরে । এদের তিন্জন সন্দিগ্ধ 
চট্রত্রের মানুষ । একজনের নাম ইনগ্রাম ফ্রাইজার | কোমরের বেল্টে 
ছু্র গোঁজা এই লোকটি একজন প্রবঞ্চক এবং স্পাই। দ্বিতীয়টি হল 
ফ্রাইজারের কর্মকাণ্ডে প্রায়শই ফাদরূপে নিযুক্ত সহকারী নিকোলাস 
স্কেরেস। তৃতীয় লোকটি হল রবার্ট পোলে নামক জনৈক সরকারী 
সিক্রেট এজেন্ট, যে ব্যভিচারী ও নিরস নিষ্ঠুর রূপে কুখ্যাত। 

চতুর্থজন হল জনৈক যুব পুরুষ। বার নাম প্রায়শ:ই হয় মালিন 
নয়তো! মোরলে অথবা মারলো রূপে লেখা হয়ে থাকে । কিন্তু আমরা 
তাকে জানি ক্রিস্টোফার মারলো হিসাবেই ? উইলিয়াম শেকসপীয়রের 
আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই মারলোই ছিলেন ইংল্যাণ্ডের মহান কবি, 
নাট্যকার এবং সেরা এক সাহিত্যিক প্রতিভা । 

এই চারজন এসে আশ্রয় নিল ডেম এলিনর বুল নামক এক 
ব্যক্তির পাশ্থশালায় | পরবর্তাকালে করোনার উইলিয়াম ড্যানবির 
রিপোর্টে জানা যায় এই চার ব্যক্তি একই সঙ্গে সময় কাটিয়েছে... 
একসঙ্গেই আহার করেছে.. আহারের পর একসঙ্গে বাগানে হাটাহাটি 
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করেছে বিকেল ছুয়ট। পধন্ত...পরে একসঙ্গেই নৈশাহার সেরেছে।' 

নৈশ ভোজনের পর মারলো শুয়ে পড়েছে আর ওর বিছানার 
দিকে পেছন ফিরে বাকি তিনজন বসেছে 'একট। বেঞ্চিতে | কি একটা 
বাপার নিয়ে সহস! তর্ক-বিতর্ষ কলহ শুরু হয়ে যায়| ফ্রাইজার এবং 
মারলো «পরস্পরের প্রতি বিছেষপুর্ণ বাক্াদি প্রয়োগ করে' এই 
পাশ্থশালায় দেয় খরচাপাতি নিয়ে । 

ফ্রাইজারের ছুরিকা মারলোর নাগালের মধ্যে ঝলসে ওঠে। চরম 
ক্রুদ্ধ কবি সে ছুরি ছিনিয়ে নিয়ে আঘাত হানে । ফ্রাইজার কবির 
হাত ধরে ফেলে “সেই ধস্তাধস্তির মধ্যেই:**সে ক্রিস্টোফার মারলোকে 
তার ডানদিকের চোখের ওপর সাংঘাতিক ভাবে আহত করে.*..সেই 
কালাম্তক আঘাতেই মারলোর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে ।' 

করোনারকে ডাক হয় সেই পাস্থশালায়। তিনি লক্ষ্য করেন ষে 
ফাইজার আদৌ পালিয়ে বায় নি। সে নিজেকে নিরপরাধ বলে 
ঘেোষণ। করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রার্থনা জানায়। করোনার তাকে 
জেলে পাঠিয়ে দেন । 

পয়লা জুন তারিখে মারলোকে এক অঙ্ঞ।ত কবরে সমাহিত করা 
হয়| ডেপটউফোডে'র ক্ষুদ্র গির্জার ভিকারের রেজেস্তি বইতে একটি 
মাত্র বাক্যে এ ঘটনার কথা উল্লিখিত রয়েছে, তাও ভূল বানানে £ 
“পনের শ তিরানববুইয়ের পয়ল! ছুন ক্রিংস্টাফার মারলোর (15110) 
ফ্রান্সিন ( ছ 8৪১০5 ) ফ্রেজারের (০2৩) দ্বারা নিহত হয়েছে । 

এই ভাবেই প্রতিশ্রতবান সেরা এক সাহিত্যিক প্রতিভার 
প্রস্থানপর্ব সমাপন হয় দেই সুদূর ১৫৯৩ খুস্টান্দে। তারপর কেটে 
গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী! প্রায় ৩৪৩ বছর বাদে আবির্ভূত হল 
কালভিন হফ ম্যান নামক এক চাঞ্চল্যকর গবেষক | আর সঙ্গে সঙ্গেই 
শুচ হল অন্ভুহ এক সাহিত্যবিষয়ক গোয়েন্দা কার্ধের অকল্পনীয় 
কর্মকাণ্ড। যার তুলনা বুঝি নিরবধিকালের ইতিহাসে নেই। 

১৯৩৬ খুস্টাব্দে যখন এই অভিনব অনুসন্ধানকার্ধে ব্রতী হয় হফ ম্যান 
তখন দ্রুতলয়ে কথনশীল ধুসর বাদামী চুল সমন্থিত গাট্টাগোট্া এক 
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তাজ! তরুণ। পনের বছর বয়সে অভিনতা হবার বাসন! নিয়ে সে 
হলিউডে বায়। অতংপর কি ভেবে নিউইয়র্ষে ফিরে আসে ইংরেজী 
ম্ধ্যয়ন ও নাটক লেখা শিক্ষার মানসে। 

এক শু5দিনে বুঝি ওর হাতে আসে মারলোর রচনাবলী সম্বলিত 
একটি পুস্তক । অচিরেই পুস্তকের গভীরে সে ডুবে যায়। এরপরই 
জন্মলাভ করে তার অনিবার্য কৌতৃহল। যে কৌতৃহল তাকে টেনে 
নিয়ে বায় তুপনাবিহীন এক ডিটেকটিভ-গবেষণা কার্ে, যার নিরবচ্ছিষ্ 
সময়কাল সুদীর্ঘ ১৯টি নিশ্ছিদ্র বছর । এই নিদারুণ অনুপ্রেরণা তাকে 
ধুলোভতি প্রাচীন পুস্তক সম্বলিত লাইব্রেরীর তাকের পর তাক খাটায়, 
নিমজ্জিত করে এপিজাবেথীয় ক্রাইম-ইতিহাস .পঠনের সাগরে, 
রাঁজকীয় জীবনযা ত্র ও রাঁজসভার যাবতীয় খুঁটিনাটি অনুসন্ধানে তাকে 
ব্রতী করে তোঁলে। এক সময়, এমন কি একটি মাইন ডিটেকটর 
নিয়ে পাতিপাতি অনুসন্ধান কার্ষে নিযুক্ত করে নিজেকে এক 
ইংলিশ ভূম্যধিকারীর খাস তালুকে | এ গবেষণার সময় তাঁকে এমন 
নব অজস্র বাধা, ঠাট্রা বিদ্প অবহেলার মুখোমুখি হতে হয় যে তেমন 
তেমন হালকা চরিত্রও কম নিষ্ঠাবান মানুষ হলে তখুনি তাকে একার্ষে 
রণভঙ্গ দিতে হত। কিন্তু হফম্যান প্রকৃতই অন্যধরনের নিঃসীম 
অধ্যবসায়যুক্ত লৌহ পুরুষ, তাই বুঝি মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে সে এক 
অকল্পনীয় সাহিত্য ইতিহাস গড়ে তুলেছিল। 

সেই সুদূর ১৯৩৬-এ একটিমাত্র সন্দেহই তাকে এই মবিশ্বাস্ত কার্ষে 
উদ্বদ্ধ করেছিল, তা হল মারলোর শিক্তিশ'লী লাইন' উইলিয়াম 
শেকসপীয়ার নামক অপর একজন প্রখ্যাত ইংলিশ লেখক-এর কল্পপথে 
উড্ডীয়মান শব্দসমূহের বিস্ময়কর সাদৃশ্ট | অর্থাৎ ছুজনের রচনার 
সমাস্তরালীয় সমতা | সে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নোট করে নিল। 
যেমন উভয় লেখকই 4০52০66164 40085" পদ সমষ্টিটি ব্যবহার 
করেছিল। নোট করতে করতে সেটা দাড়াল গিয়ে বিরাট এক ভলুযমে। 
এবং ক্রমে ক্রমে এক অভিনব বিশ্বাসের জন্মলাভ হুল- সেটি হল, 
শেকসগীয়রের রচনাবলী__শেকসপীয়রের দ্বারা আদৌ লিখিত হয় নি। 
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এ ধরনের গ্রন্থকারিত্বের-সংশয় থিয়োরী অবশ্য নতুন নয়। প্রায় 
অর্ধডজন বিভিন্ন বিকল্প রচয়িতাকে ইতিপূর্বে শেকদগীয়র রচনাবলীর 
আদল লেখক হিসেবে তুলে ধর! হয়েছে কমবেশী বিশ্বস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ 
ভাবেই | যে নামলো! উচ্চারিত হয়েছিল তা হল: গুণশালী আর্ল 
অফ অক্সফোর্ড এডওয়ার্ড ডি ভেরে, তদানীস্তুন কালে অসাধারণ 
দার্শনিক প্রতিভ। ফ্রান্সিস বেকন, কাউ্টেস অফ পেমব্রোক, এবং 
'উইপিয়াম শেকসপীয়র' নামক অপর একজন ব্যক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি । 
এই সব সন্দেহ ও সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয় স্বয়ং শেকসগীয়রের সম্বন্ধে 
বাপসা বা গণ্ডগোলে ঘটনাসমূহের দ্বারা । অথবা সম্ভবত বল! যায়, 
প্রকৃত সঠিক ঘটনার স্ব্তার জন্যেই । 

১৫৯৩ খুন্টাব্দে শেকসপীয়র স্বাক্ষরিত উৎসর্গ সহ “ভেনাস আ্যাণ্ড 
ম্যাডোনিস'প্রকাশিত হবার সময় লোকে এই পুস্তক ও তার রচয়িতার 
সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদই অবগত ছিল না| তিন হ্যাটফোর্ড 
শহরে বারজেস সন্প্রদায়ে জন্মগ্রংণ করেন, তার বাপটাইজিকরণ হয় 
১৬শে এপ্রিল ১৫৬৪তে | তিনি বিবাহ করেন ২৭শে নভেম্বর ১৫৮৬ 
খুস্টাব্দে। পরের বছর প্রথম পিতা হনঃ এবং :৫৮৫-তে তাঁর জমজ 
সন্তান হয়| বাল এইটুকু মাত্র। ১৫৯৩-এর পর থেকে আমরা আর 
বিশেষ কিছু জানতে পারি না। অবশ্য এ রেবর্ডও পাওয়া যায় যে 
তিনি বহু থিয়েট্রিকাল কোম্পানীতে যোগদান করেন, পরে প্রখ্যাত 
'গ্লোব আযাগড ব্র্যাক ফ্রার়ার থিয়েটার্সের অংশীদার হন। এক সময় 
সাঙ্গম ও মামঙাকারী হিসেবে আদালতেও উপস্থিত হয়েছিলেন। 
কালক্রমে জমি ও বাড়ি কেনার ইতিহাসও আমাদের নথীপত্র 
মোতাবেক জ্ঞান গোঁচর হয়। তার উইল ছিল, এবং তার মৃত্যুর 
'তারিখটিও আমাদের অঙ্জানা নয় | আর আমাদের সামনে তো রয়েছে 
তার নাটকাবলী। 

এতদসত্বেও তার নাটকগুলি কিন্তু তার গ্রন্থকারিত্বের কোন প্রত্যঙ্গ 
প্রমাণরূপে সাক্ষ্যদান করে না । শেকসগীয়রের হস্তলিখিত কোন পাু- 
লিপির অস্তিত্ব নেই, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে টাইটেল পৃষ্ঠায় 
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শেকসপীয়র স্বাক্ষরিত নাটকগুলি “তারই রচিত' | কার অধিকাংশ 
নাটকই তীর মৃত্যুর সাত বছর পরে মুক্দ্িত হয়। অর্থাৎ ১৬২৩ খুস্টাব্দে 
প্রকাশিত “ফাস্ট ফোলিও'তে। 

বস্তুতঃ পক্ষে ফোলিও'তে প্রকাশিত ৩৬টি নাটকের মধ্যে মাত্র 
১৮টি পূর্বে মুদ্রিত হয়। তারও কিছু কিছু কোন লেখকের নামবিহীন 
অবস্থায়ই প্রকাশিত হয়েছিল । এর উপর দেখা যায়, “ফাস্টফোলিও'র 
পর প্রকাশিত কিছু নাটক কিছু সংখ্যক বিদগ্ধ ব্যক্তি শেকসপীয়রকেই 
সে সবের নাট্যকার রূপে ভূষিত করেন, আবার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নাম 
স্বাক্ষরিত কিছু নাটকের রচয়িতা হিসেবে তাকে আদৌ স্বীকার 
করেন না। 

অধিকাংশ শেকসগীয়র-বিশেষজ্ঞ মনে করেন,অস্ততপক্ষে তার কিছু 
কিছু রচন। অবশ্যই অপরাপর ব্যক্তিদের সহযোগিতায় রচিত হয়েছিল । 
অতএব “শেকসপীয়র লিখেছেন" কথাটিকে চুড়ান্ত বিশ্লেষণ করলে 
দাড়ায়, পণ্ডিত ব্যক্তিদের “বিবেচনায়” বা “মতে তিনি বা লিখেছেন 
তাকেই__এটাকে যদি-বা সাহিত্য-বিচারের নিখুত প্রক্রিয়ারূপে ধরা 
যায়, তবু এর মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্তের অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। 

এবার দেখা বাক সেই সেই অভত্র প্রশ্নাবশীর কয়েকটি যেগুলো 
হফম্যান ছাড়াও অপরাপর বহু পগ্ডিতজনকে এ ব্যাপারে সন্দিপ্ধ করে 
তুলেছিল । 

যেমন, শেকসগীয়রের পক্ষে এই ধরনের অতুলনীয় শব্দজ্ঞান ও 
শব্দচয়ন এবং বিদ্যাবত্ত। আহরণের স্রযোগ প্রাপ্তি কি ভাবে সম্ভব 
হয়েছিল ? 

তিনি যে শুধুমাত্র কলমের মুখে অজভ্র ধারায় সংখ্যাতীত বিচিত্র 
শব্দাবলীই ব্যবহার করে গিয়েছেন তাই নয়, দেখা যায় তার আইন 
বিষয়ক পরিভাষা ব্যবহার, চিকিৎসা! বিষয়ক এবং ওধধপত্রাদির 
ব্যাপারে অগাধ পাগ্ডিত্য--সবার উপরে সন্ত্রান্ত ও অতি অভিজাত 
সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা আচার আচরণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্ঘ সহজ জ্ঞানের 
বিস্ময়কর পরিচয়ও দিয়ে গেছেন তিনি । 
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এখন প্রশ্ন ঠাড়াচ্ছে, একজন সামান্য দোৌকানদারের পুত্র হিসাবে 
উক্ত অভিজাত মহলে প্রবেশাধিকার তার ছিল কি? যদি কোন 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ে পড়াশোনা করতেন তাহলে হয়ত সে স্থুযোগ ছিল। 
কিন্তু তিনি কোন বিশ্ববিগ্ভালয়ে তো পড়েনই নি, এমন কি কোন 
গ্রামার স্থলে উপস্থিতিরও কোন রেকর্ড নেই। তবেকি বই পড়ে? 
কিন্ত অত বই-ই বা তিনি পাবেন কোথায়? 

সে সময় ইংল্যাণ্ডের অন্যতম সর্বোস্তম লাইব্রেরী কেন্থিজ 
বিশ্ববিষ্ভালয় পাঠাগারে কয়েকশ" মাত্র বই ছিল, নে সব পুস্তক এত 
মহামূল্যবান বলে বিবেচিত হত যে তাদের শেল্ফের সঙ্গে চেইন ছারা 
আবদ্ধ করে রাখা হত। তখন কোন সাধারণ পাঠাগার ছিল না দেশে । 
আর দেখ! যায় শেকসগীয়র তার উইলে কোন পুস্তক বা পাঁুলিপির 
উল্লেখ করে যান নি। 

শেকমগীরর কিভাবে জ্ঞান আহরণ করলেন এই ধাধা-কে সামনে 
রেখেই হফ ম্যান তার অনুসন্ধান কার্ধ শুর করল | বেন জনসনের মতে 
শেকসপীয়র “সামাগ্ত ল্যাটিন ততোধিক সামান্য গ্রীক' শিখেছিলেন, 
সেটাই না কি প্রকারে সম্ভব হয়েছিল ? যদি তিনি সামান্ত ল্যাটিন ও 
গ্রীক শিখে থাকেন, তাহলে ওভিড, লুকান ও প্লটাল বিষয়ে অধিগত 
হলেন কি প্রকারে? বিশেষ করে শেষোক্তটি বখন সে সময় অনৃদিতও 
হয় নি। অথচ ওটাই ছিল “দি কমেডি অফ এররস'-এর মূল সুত্র | এর 
সহুত্ত: কিন্ত শেকসপীয়র স্বলারগণ খুজে পান নি। 

এরপর হফ ম্যান সম্মুখীন হল ভৌগোলিক ধাধার | শেকসপীয়রের 
কয়েকটি নাটকের অকুস্থল ইতালীতে । সে দেশ সম্পর্ষে দেখা যায় 
নাট্যকারের অতি ঘনিষ্ঠ জ্ঞান | দিকজ্ঞাঁন, ডাইনে বাষে পেছনে কোথায় 
কোন পর্বত অবস্থিত, কোন শহর নগর থেকে কোন কোন পথ বাহিত 
হয়ে সেখানে পৌছন যায় প্রভৃতির সম্যক জ্ঞান দেখে অবাক মানতে 
হয় যে এসব রচন! এমন একজন লেখকের ক্গম থেকে বেরিয়েছে যিনি 
জীবনে কখনো ইংল্যপডের বাইরে পদ।প্ণ করেন নি। আর ধার কাছে 
অতি সাধারণ প্রাথমিক জাতীয় মানচিত্র ছাড়া আর কিছুই থাকব'র 
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কথা নয়। 

কিন্তু ভৌগোলিক হ্েঁয়ালির চেয়েও আরেকটি ব্যাপার সমধিক 
হত্ববুদ্ধি করল হফ ম্যানকে । আমর! জানি যে শেকসগীয়রের কিছু কিছু 
রচন! রচিত হয়েছিল সেই সুদুর ১৫৯০ খুস্টাব্দের মধ্যেই । অর্থচ যে 
সময়ে কীড, ম্াসে, পীল, মারলো, চ্যাপম্যান এবং আরও অনেকে 
পরস্পরের কাছে পরস্পরের সম্বন্ধে উল্লেখাদি করছিলেন, সে সময়ে 
কিন্তু অর্থাং ১৫৯৩-এর আগে পর্যস্ত কেউই “শেকসগীয়র'-এর বিষয় 
এক বর্ণও উল্লেখ করেন নি। সম-সাময়িক যাবতীয় সাহিত্যে একটি- 
মাত্র কাল্পনিক" উল্লেখ রয়েছে। রবার্ট গ্রীন-এর মৃত্যুকালীন জবান- 
বন্দীকে একটি ছত্রে হেনরী সিকসথ” থেকে প্যারডি করে এমন 
একটি 8) 8:৪৮ ০:০অ-র কথ। উল্লিখিত হয় যে, নিজেকে দেশের 
একমাত্র 9281:6-3০60€ বলে মনে করত। 

পগ্ডিতগণ এই শব্দদ্ধয়কে আকড়ে ধরে সিদ্ধান্ত করলেন এর মধ্যে 
স্বয়ং শেকসপীয়রের নাম ১৫৯৩-এর পূর্বকালে প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত 
রয়েছে । অথচ হফমানের মতে ভাবাবেগ উদ্দ্রেক করে স্টেজ কাপানো 
যে কোন অভিনেতার পক্ষেই সাধারণভাবে গুণবাচক শব্দ ছিল 
319810-808136 | এর সঙ্গে 3891699৪:-এর নামের কোন -ম্পর্ক 
নেই। এই ধরনের শীর্ণ স্ুত্রের মাধ্যমেই শেকসগীয়র-কিংবদস্তী গড়ে 


উঠেছিল । মৃত্যুর পরে এ উপাখ্যান ক্রমান্বয়ে বহুগুণে বর্ধিত হতে 
থাকে। 


একথা সন্দেহাতীত যে অভিনেতা শেকসগীয়র একজন ছিলেন। 
এবং তার স্বাক্ষরিত নাটকাবলী একজন শক্তিশালী-প্রতিভাধরের 
দ্বারাই বিরচিত। কিন্তু “অভিনেতা” শেকসগীয়রের আকৃতি ও 'লেখক' 
শেকদগীয়রের ভাবমূত্তির মধ্যে ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষ দেখা দিল । কোথায় 
যেন অসাদৃশ্ঠ, কোথায় যেন অমিল। তাই বুঝি শুরু হল এমন কারুর 
সন্ধান যাকে 'লেখক' রূপী শেকসপীয়রে দাড় করান বায়। থা, 
বেকন, অক্পফে।ত, পেমব্রোক | 


এদের প্রত্যেকেই শিক্ষিত, মাজিত রুচিসম্পন্ন, পর্যটনকারণী এবং 
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ছদ্মবেশী প্রকাশনায় আগ্রহী । কিন্তু এদের প্রত্যেকের খিওরীতে একটি 
মাত্রই ক্রটি দেখা গেল। এদের কেউই উক্ত প্রতিভাধর নাট্যকাঁরের 
মতো কোন কিছু লেখেন নি। 

হফ ম্যানের মতে, শুধু একজন মাত্র প্রতিভাধরই ছিলেন সে যুগে 
ধার কবিতা এবং নাটকাদি তথাকথিত, ণশেকলগীয়রের” প্রতিভার 
সঙ্গে সমতুল বলে বিশ্বাস কর! যায়। তিনি হলেন, র্র্যাঙ্ছ ভাস-এর 
জনক, মহান পরীক্ষ।-নিরীক্ষাকারী এবং সর্বাধিক সম্মানিত নমকালীন 
নাট্যকার লেখক : ক্রিস্টফার মারলো | 

মুশকিল হল সেই মারলো, আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, অপঘাতে 
নিহত হয়েছেন | 

এতদসন্বেও হফ ম্যান যতই মারলো এবং শেকসপীয়র পড়তে লাগল 
ততই সে বিশ্মিত হয়ে গেল উভয়ের রচনার বিস্ময়কর সমতা! লক্ষ 
করে। তার মিলের দৃষ্টান্ত বাড়তে বাড়তে এক সময় শত হল, তারপর 
আরও বেড়ে দাড়াল সহত্রে। রিসার্চ কার্ধে উন্মোচিত হল শেকসগীয়র 
বিশেষজ্্রা! এক থেকে বারোটি পর্যস্ত 'শেকসগীয়র-নাটক'-এর গ্রন্থকার 
হিসেবে পুরোপুরি বা আংশিক ভাবে মারলোকেই চিহিত করেছেন। 
অবশ্য সাল তারিখ হিসেবে উল্লিখিত হল ১৫৯৩-এর পূর্ব পূর্ব বৎসর । 
কেন না দে বছরই তো ডেম বুলস্‌ পান্থশালায় মারলো উত্ত 
ফাইজারের হাতে তথাকথিত নিহত হয়ে গেল। 

কিন্ত মজ! এই যে মারলোর মৃত্যুর পরেও শেকসগীয়রের বহু 
নাটক লিখিত হয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যেও সন্দেহজনক মিল লক্ষ্য 
করা গেল। দেখা গেল শুধু যে মারলো ব্যবহৃত ফ্রেজগুলিই পুরো- 
পুরি নেওয়া হয়েছে তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে শেকমগীয়র মারলোর 
লাইন বা শব্দসম্টিকেই উদ্ধত করে দিয়েছেন । অথচ মারলো ছাড়া 
অপর কোন নাট্যকারের কোন উদ্ধৃতি আদৌ নেই তার নাটকাবলীভে। 

হফম্যানের নজরে উজ্জবলভাবে প্রতিভাত হল মারলো এবং 
শেকসপীয়রের যাবতীয় রচনাবলীতে একই ধরনের হৃঠিশীল কল্পনা 
অবিচ্ছেগ্চ ভাবে বিষ্ভমান, আহা মারলোর যদি ইতিমধ্যে মৃত্যু 
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না হত। অতএব এবার হফম্যান স্বয়ং মারলোর জীবনী নিয়ে 
পড়ল। 

ণেকসপীয়রের মতই মারলোও জন্মগ্রহণ করে ১৫৬৪-তে একটি 
ছোট্ট শহর ক্যান্টারবেরিতে | উভয়ের শৈশবকালের এই দানুষ্টের 
এখানেই ইতি। যদি রেকর্ডপত্র সঠিক হয় তাহলে দেখা য় 
শেকসপীয়র কখনো কোন কলেজে পড়েন নি। অপর পক্ষে মারে! 
ছিল একজন খুবই মেধাবী এবং কৃতি ছাত্র । কেন ন! সে পনের বছর 
বয়সে ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রাল সংযুক্ত কিংস স্কুলে স্কলারশিপ 
নিয়ে যায়। সেই প্রখ্যাত বিদ্ালয়েই সে স্বনামধন্ত পরিবারের বংশ- 
ধরগণের সঙ্গে মিলিত হয়। তারা হল: লাইলি, পিডনী, ডবসন এবং 
বেনথাম। এখানেও দে পড়াশোনায় খুবই কৃতিত্ব দেখায়, কেন না 
১:৮১-তে ক্ষলারবিপসহ কেমত্রিজে ভি হয়। সেখানে ওভিড এবং 
লুকান-এর অনুবাদ করে। সম্ভবত এই সময়ে অর্থাৎ বাইশ বছর বর়ুলে 
সে রচনা করে তার প্রখ্যাত গ্রন্থ “ট্যাম্বার লেইন' | 


এরপরেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল । ১৫৮৭ খুস্টান্দে মারলো যখন 
এম এ. ডিগ্রী নেবেন, সহসা কলেজ কর্তৃপক্ষ বেঁকে দাড়ালেন। 
বুদিন ধরে নাকি তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, তাকে ক্যাথলিসিজম-এর 
জন্য (রাঁজজ্রোহের সামিল ) সন্দেহ করা হল | এর প্রকৃত কারণ জান৷ 
যায় প্রায় ৩৫০ বৎসর পর ১৯২৫ এ আকম্মিক ভাবে আবিষ্কৃত কিছু 
ন(থপত্রের মাধ্যমে । 

ঘটনায় প্রকাশ যে কঙ্লেজী-জীবনেই মারলো! রাণী এলিজাবেথ 
এবং তীর স্পাই সংগ্রাহক স্তার ফ্রান্সিস ওয়ালসিংঘাম-এর “সিক্রেট 
এজেন্ট ছিলেন। তিনি নাকি মেরী অফ ক্বটাল্যাগ্তকে সিংহাসনে 
বপাবার যড়্যন্ত্রে লিপ্ত এইরূপ সদ্ধিপ্ধ একদল ক্যাথলিক ইংরেজদের 
সঙ্গে মোলাকাং করবার উদ্দেশ্টে স্বয়ং রেইমস্‌ পর্যস্ত গিয়েছিলেন । 
সে কারণেই বোধহয় তার কলেজে অনুপস্থিতি হয়। 

অতএব বখন তার ডিগ্রী প্রাপ্তির আশ! দোরুল্যস্কান অবস্থায়, 


সে সময় স্বয়ং প্রিভি কাউনসিল এ ব্যাপারে হস্তপেক্ষ করে নিণশি 
দেন_ যার মোটামুটি সারার্থ হল : মারলো! যে কিনা দেশের হিতার্থে 
হার ম্যাজেস্টি কর্তৃক কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত, বা কলেজ 
কর্তৃপক্ষের অজানা, সেই মানুষ কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অখাতি পায় 
এটা রাণী আদৌ পছন্দ করেন না| 

তদানীন্তন প্রাচীন বানানে মূল নির্দেশটি এই প্রকার--5...) 
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বলাবাহুল্য কলেজ কর্তৃপক্ষ এরপর তাকে অতি দ্রেত ডিগ্রী দিতে 
পথ পেল না। 

হকম্যানের গবেষণায় প্রকাশ, মারলো! গ্র্যাজুয়েট হবার পর ভার 
ভাগ্য আরও ফিরে গেল। থমাস ওয়ালসিংঘাম তার একজন হিতৈষী 
পৃষ্ঠপোষক এবং ঘনিষ্ঠ বান্ধবে পরিণত হল। লগ্নে তদানীন্তন বাঘ! 
বাঘা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তিনি ওঠাবসা করতে লাগলেন, এক সময় 
থমাস কীড-এর সঙ্গে একই ঘরে বাস করতেন । ওয়ালটার র্যালে, 
কবি চ্যাপম্যান এবং অঞ্কবিদ হ্যারিয়ট প্রভৃতির সঙ্গে প্রায়শঃই 
আলোচনায় বিতর্কে যোগ দিতে লাগলেন । নাট্যকার হিসাবে প্রভৃত 
সাফঙ্গ্য অর্জন করলেন। 'ট্যান্বার লেইন” দারুণ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করল | 
এবং এর সর্বোচ্চ পরিসমাপ্তি দেখা দিল বুঝি শেকসপীয়রের উ্র্যাজেডি 
সমৃহে ! এরপর একে একে এল আরো জনপ্রিয় গ্রন্থ : ডক্টর ফাউস্টাস, 
দি ছু অফ মাল্টা (শেকসগীয়র়ের “মার্চে অফ ভেনিসে'র উৎস ), 
এডওয়ার্ড দি সেকেও্ড, ডিডো, কুইন অফ কার্থেজ প্রভৃতি । 

অতঃপর সাফল্যের চূড়ায় এসে... চরম নিয়তি এক প্রচণ্ড আঘাত 
হানল। 

১৫৯৩ খুস্টাব্দের ১২ই মে নাস্তিকতাবাদ-এর অভিযোগে কিড 
গ্রেপ্তার হলেন। গীড়নযন্ত্র দ্বারা জেরার মুখে কিড বলেন, তাঁর ঘরে 
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পাওয়া তিন পৃষ্ঠাব্যাপী নাস্তিকতাবাদের ডকুমেন্ট তাকে মারলো 
দিয়েছে । কিডের গ্রেপ্তারের ছয়দিন বাদে মারলোকে ধরে নিয়ে আস 
হল স্ক্যাডবারিতে অবস্থিত ওয়ালসিংঘামের এস্টেট থেকে, সেখানে 
সে সময় তিনি বসবাস করছিলেন । তাঁকে দৈনিক প্রিভি কাউন্সিলে 
হাজির! দেবার শর্তে ( বতর্দিন না মামলা শুরু হয় ) মুক্তি দেওয়া হল। 
এই ধরনের অস্বাভাবিক মৃছু ব্যবহার পাওয়া সম্ভব হল বুৰি 
ওয়ালসিংঘামের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সৌজন্তেই | 


কিন্তু তার অবস্থ। ও পরিস্থিতি দাড়াল নিদারুণ বিপজ্জনক হয়ে। 
দণ্ডভোগ তার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। অন্ততপক্ষে চরম নিপীড়ন ও 
কারাদণ্ড ভোগ তে। অনবার্ধ | ঠিক এবন্বিধ অবস্থায়ই, চরম বিপর্ষয়ের 
মুখে তিনি সেই অশুভ ৩০ে মে তিন সহচরসহ গিয়ে উপস্থিত হলেন 
ক্ষুদ্র শহর ভেপউফোর্ডে এবং-*০। 

হফ ম্যানের মতে এইভাবে চারজন গিয়ে ওখানে মিলিত হওয়াটা 
এক বিচিত্র ব্যাপার। এ সব বেপরোয়৷ গুগ্াশ্রেনীর মানুষ, যার! 
ইংল্যাগুব্যাপী গুপ্তচর চক্রের অন্যতম সদস্য, ফেই সব লোকেদের সঙ্গে 
সারাদিন ধরে সেখানে মারলো কি করছিলেন? 

একটা ব্যাখ্যা হতে পারে যষেএ তিন বেপরোয়ার মত তিনি 
নিজেও ওয়ালসিংঘামের অধীনস্থ বশংবদ ছিলেন। অতএব বোঝ! যায় 
লোক তিনটি তার পরিচিতই ছিল। পরবর্তীকালে করোনার রিপোর্টে 
জান! যায় “ওর! চারজন বহুঘণ্টাব্যাপী আলাপ আলোচনা করে ৮-_ 
কিন্তু বিষয়টা! কি হতে পারে এত ॥সালোচনার ? 

তারপরই তিনি নিহত হলেন। কিন্তু এটাও এক অদ্ভুত 
হত্যাকাণ্ড । যে আঘাতের কথ৷ বণিত হয়েছে তার দ্বারা কোন মানুষের 
তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়। এটাই আজকের ডাক্তারদের 
অভিমত । দ্বিতীয়ত, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ আঘাতকারী বসে ছিল 
মারলোর দিকে পেছন ফিরে বেঞ্চিতে, এঁ অবস্থায় কাউকে মারাত্মক 
আঘাত হান। সম্ভব কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। 
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আরেকটা ব্যাপার হল, স্কেরেম ও শোলে ছাড় অন্ত কোন 
সাক্ষীকে ডাকা হল না কেন? সরাইখানার মালিক ডেম বুলকেও 
কেন ডাকা হয় নি? মারলোকে কেন অনির্দিষ্ট ও অচিহ্িত এক 
কবরে সমাহিত কর! হল ? এসব প্রশ্ন বড়ই সন্দেহ উদ্দ্রেককারী। 

এবার ঘটনার আরও অবিশ্বাস্ত পরিণতি দেখ! দ্িল। ফ্রাইজার 
জেল-এ গেল এবং মাসখানেক বাদে স্বয়ং এলিজাবেথ-এর মার্জনা 
পেয়ে মুক্তি পেল। কারণ হিসেবে বলা হল : অপরাধ সংঘটিত হয়েছে 
স্রেফ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে । 

তাজ্জবের ওপরে তাজ্জব, মুক্তির একদিন বাদে নিহত মারলোর 
পরম বান্ধব ও হিতৈষী ওয়ালসিংঘাম কর্তৃক আসামী ফ্রাইজারকে 
তার পূর্বকার্ধে পুনর্বহাল করা হল। 

ওয়ালসিংঘামের মত মানুষ কিনা তার আশ্রিত একজন প্রখ্যাত 
মানুষের হত্যাকারীকে পুননিযুক্ত করবেন, এটা একটা পরম অবিশ্বাস্ত 
ঘটন। বলে মনে হয় । শুধু ফাইজার নয়, পোলেও এক সময় পুনর্বহাল 
হল চাকুরিতে। 

ওয়ালসিংঘামের মত আরও উচ্চমহলে উদঘাটিত হবার পথ 
চিরদিনের মত বন্ধ করে দেবার মানসেই কি মারলোকে “হত্যা” কর! 
হল 1? কারণট। এই হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু একথা বিশ্বাস কর! 
ছুঃসাধ্য যে, ছুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মারলো, ওদের মনোগত 
বাসন! ন। জেনে ফাইজার পোলেও স্কেরেস-এর মত দুডৃতকারীদের 
সঙ্গে দিন কাটাবেন এক সরাইখানায়। 

অবশেষে হফ ম্যান আরও চমৎকার একটি বৃত্তান্ত আবিষ্কারে সমর্থ 
হল র্যাকের ধুলো ঘেঁটে ঘেঁটে । বু বছর পর্যস্ত নাকি বন্ধু-বান্ধবরা 
জানত ন! যে মারলে! নিহত হয়েছে। লগুনে চালু হয়ে গিয়েছিল যে 
তিনি প্লেগে দেহত্যাগ করেন । স্পষ্টতঃ বোঝা যায়, এ ব্যাপারে কেউ 
কোন প্রশ্ন করে নি বা কথা বলে নি। বা বলতে সাহস করে নি। 

গবেষণার পর্যায়ে এক সময়ে হফম্যানের মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল 
যে মারলো! ডেপট্‌ফোর্ডে যখন এ ত্রয়ী বেপরোয়া মানুষের সঙ্গে 
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মিলিত হলেন, তার পেছনে অবশ্যই ছিল পূর্বপরিকল্পিত গুঢ় কোন 
উদেশ্ট | উদ্দেপ্তট হল, সন্মুথে পীড়ন এবং মৃত্ুদণ্ড বিধায় মারলোকে 
ইংল্যা্ড থেকে সরে পড়তে হবে। এ পরিকল্পন৷ অবশ্যই ওয়ালসিংঘামের 
ও তার বশংবদ তিন চেলার সাহায্যে সঙ্ঘটিত করা হয়। সম্ভবত 
রাত্রির অন্ধকারে কোন এক ভবঘুরেকে নিয়ে আস হয় পান্থশালায়। 
অতঃপর সেই ছোট্ট ঘরে তাকে মগ্ভপানে বেশ করিয়ে মারলোর 
পরিবর্তে তাকেই হত্যা করা হয়। 

ওয়ালসিংঘাম অবশ্যই করোনারকে ঘুষ দানের দ্বারা বশীভূত 
করেন। ভবঘুরের মৃতদেহ ঝটিতি এক অচিহিত কবরে সমাহিত করে 
ফেলা হয়। এবং মারলো সমুদ্্রপাড়ি দিয়ে নীরবে দেশত্যাগ করেন | 
এরপর...সম্ভবত ওয়ালসিংঘামের বিস্তৃত *বিরাট এস্টেটের অন্তরালে 
বসে, মনে মনে সর্বদাই উদঘাটিত হবার ভয়ে ভয়ে, তিনি তার 
রচনাকার্ধ চালিয়ে যান । 

হফআ্যানের ধারণা মতে, এই পলায়ন পর্বের পরেই শুরু হয় 
প্রতারণ কাণ্ড: অর্থাৎ মারলোর তথাকথিত অপঘাত মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ 
পুর্বে শেকসপীয়রের” সর্বপ্রথম রচনা “ভেনাস আ্যাণ্ড আ্যাডোনিস' 


স্টেশনাস্-এ রেজেষ্টিভুক্ত হয় কোন গ্গরস্থকারের নামবিহীন 
অবস্থাতেই | 


এইভাবে চক্রীস্তের অংশ বিশেষ হিসেবে শেকসগীয়র নামক 
ব্বনামধন্য একজন অভিনেতার নামকে ব্যবহার করে পাদপ্রদীপের 
সম্মুখে নিয়ে আসা হল | ওয়ালসিংঘাম স্বয়ং মারলো লিখিত নাটক ও 
কবিতাঁবলীর মূল পাগুলিপি থেকে কপি করিয়ে তাকে ফের পাঠিয়ে 
দিতে লাগলেন | প্রকাশিত হতে লাগল শেকসপীয়রের নামে । 

এটা কি খুবই অবিশ্বান্ত ? হফ ম্যান দেখল ওয়ালসিংঘামের উইলে 
জনৈক “নকলনবিস'কে কিছু দানপত্র করা হয়েছে। এলিজাবেথীয় 
যুগের প্রায় পঞ্চাশখানি উইল ঘেটে আর কোথাও “নকলনবিস'কে 
দানপত্রের উল্লেখ হফম্যান পায় নি। তাহলে এই নকলনবিস'-এর 
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দ্বারাই কি মাঁরলোর রচনাসমূহ কপি করান হয়েছিল ? এটা ম্মরণ 
রাখা কর্তব্য ষে ১৫৯৮-এর পুর্বে অর্থাৎ লাভস লেবারস লস্ট” নাটকের 
টাইটেল পেজ-এর পুবে শ্কস্পীয়রের নাম কোন গ্রন্থেই মুজ্জিত হয় 
নি। গ্রন্থকর্তার এত বিলম্বে স্বীকৃতি পণ্ডিতদের ক্রমাগত হতবৃদ্ধি করে 
এসেছে । আরও মনে রাখা দরকার যে মরণোত্তর প্রকাশিত “ফাস্ট 
ফোলিও'র অন্তর্গত ৫৬টি নাটকের মধ্যে ১৮টিই সর্বপ্রথম প্রকাশিত 
হয়েছে সেখানে | তবে কেন এই মৌনতা ? 

মারলোর নরুদ্দিষ্ট হবার পর ইতালীয় ঘটন। সম্বলিত প্রথম 
নাটক দেখা দেয়, টু জেপ্টলমেন অফ ভেরোন] (১৫৯৪-৯৫)। টাইটাস 
আ্যাঙুনিকাঁস, হেনরী সিকজ্থ এবং রিচার্ড থর, প্রত্যেকটি নাঁটকই 
মারলোর ইতিপুর্বেলিখিত এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড এবং ট্যান্থার 
লেইনের স্পষ্ট অন্থকরণে লিখিত | তারপরই শুরু হল কমেডি এবং 
ট্যাজেডির বন্যা-__বে বন্তা “ফাস্ট” ফোলিও' প্রকাশিত হবার পুব 
পর্যন্ত অধিকাংশে গোপন ছিল। 

১৫৯০-এর শেধাশেষি কোন সময়ে প্রখ্যাত সনেটগুলি অবশ্যই 
রচিত হয় । তাঁদের বিষয়বস্তসমূহ চিরকালই শেকসপীয়র বিশেষজ্ঞদের 
কাছে অপ্রকাশ রহস্তই রয়ে গেছে। যদি ওগুলোকে রূপকভাবে ধর! 
যায় তাহলে কল্পনাকে হতবুদ্ধি করে | বদি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া বায় 
তাহলে যেভাবে সমূহ প্রকটিত হয়ে ওঠে তাকে কোন মতেই পরিচিত 
শেকসপীয়রের সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় না। 

তবে যদি হফম্যানের থিয়োরীকে সমর্থন করা বায় তাহলে 
ব্যাপারটা! দ্রাড়ায় অন্রূপ। অন্ত এক রহস্তময় কাহিনী উম্মোচিত হয় 
তার দ্বারা । 

সে কাহিনীতে প্রকাশ পায়ঃ ক্রাইম, অপরাধবোধ, নির্বাসন, 
প্রবঞ্ধনা এবং হতাশ! | ২৫ নং সনেটে কবি তার ভাগ্য সম্পর্ষে বিলাপ 
করেছেন | ২৬ নং সনেটে কবি বলেছেন তিনি তার মাথা দেখাতে 
সাহস পাচ্ছেন না! ২৭ নং সনেটে তিনি বহুদূরে প্রতীক্ষা করে থাকবেন 
বলেছেন। ২৮ নং সনেটে আছে তিনি “বিশ্রামের সুবিধা থেকে বঞ্চিত? 


হয়েছেন। ২৯ নং সনেটে তিনি তার “সমাজচ্যুত অবস্থা'র জন্য ক্রন্বন 
করেছেন | ৩৬ নং সনেটে তিনি তার পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশে আর্তনাদ 
করে বলেছেন : 

“10095 106 62562100016 ৪0105016086 010০ 
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এখন এইসব বিলাপোক্তি ও আর্তনাদের অর্থকি ? বিশেষ করে 
সে-সময় বছরের পর বছর ধরে যে শেকসগীয়র লগ্ডনে সমৃদ্ধির চূড়ায় 
আরোহণ করে চলেছিলেন তার কলমে কি এ-সব মানায়? “কবি 
কল্পনা! ছাড়া দ্বিতীয় কোন সদুত্তর কেউ এর স্বপক্ষে দিতে পারেন নি। 

তাহলে অবশ্যই একথা মনে করার যুক্তি আছে বে মারলোই তার 
কষ্টজনক আরোপিত বেনামী-জীবনের একঘেয়েমী কাটানোর জন্যে 
শেকসগীয়রের নামে তামাশা করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন এইসব লনেট- 
রচনার মাধ্যমে । 


এরপর পরম কৌতৃহলে হফম্যান লক্ষ্য করল যে যদিচ শেকসপীরর 
প্রায় ১০০০টি চরিত্র উত্ভাবন করেছিলেন, তবু “আ্যাজ ইউ লাইক ইট' 
নাটকেই শুধুমাত্র উইলিয়াম' নামক একটি চরিত্র রয়েছে। উইলিয়াম 
সাদাসিধে ধরনের এক মূর্থের চরিত্র । নিজ অজ্ঞানতার জন্য তাকে 
টাচস্টোনের কাছে বহু ব্যঙ্গ বিদ্রপ সহা করতে হয়েছে। বেচারা 
উইলিয়ামের প্রতি টাচস্টোনের একটি উক্তিতে আছে : 


70 81] 500: 10615 00 5011561076 0386 17956 19 156 : 20 00 
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কিন্তু এই টাচস্টোন-এর চেয়ে আরও কিছু উন্নীপক বাক্য বলেছে 
অড়ে নায়ী এক গ্রাম্য তরুণীর সঙ্গে কথ প্রনঙ্গে : 
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50680 1601600108 £0 & 11006 19009. মারলো র মৃত্যুর ব্যাপারে 
এর চেয়ে সহজ সরল উল্লেখ আর কি হতে পারে ? আর যখন “কেউই” 
মারলোর মৃত্যুর সঠিক বিবরণ জানত ন1, শেকসপীয়রই বা তা জানলেন 
কি করে? উক্ত বিবৃতি বাদ দিলে এ লাইনটি তে! পরিপূর্ণ অর্থহীন 

হয়ে পড়ে। 

হফ ম্যান এই ভাবে মারলো-_শেকসপীয়র সামৃশ্টের ১০০০ দৃষ্টান্ত 
সহ যে থিসিস লিখেছেন তাই একটি গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 
দীর্ঘ উনিশ বছরের অক্লান্ত গবেষণ| চালিয়েছে সে । 

_ প্রায়ই ইচ্ছে হয়েছে ছেড়ে দিই এ কাজ, হফম্যান বলেছে, 
আমি কঠোর পরিশ্রম সহকারে “চেষ্টা করেছি ব্যাপারটা অপ্রমাণ 
করবার, কিন্তু বত দিন গেছে ততই আমার মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে 
যে আমার থিওরীই নিভূল সত্য । 

১৯৫৩ খুস্টাব্দের গ্রীক্ঘকালে একজন ছাত্র কেন্ত্ি জের কর্পাস ক্রিষ্টি 
কলেজের ওল্ড কোর্টের মধ্য দিয়ে হেটে আসছিল । সহসা তার নজর 
পড়ে কতগুলো টুকরো টুকরো আলগা পাথরের স্তপের মধ্য থেকে 
একটা! রঙ কর! কাঠ বেরিয়ে রয়েছে । এ রাবিশ সহ বস্তুটি বেরিয়েছে 
যে ঘর থেকে, সেই ঘরেই এককালে বসবাস করে গেছে স্বয়ং মারলো । 
সে সময় থেকে এই সর্বপ্রথম ঘরটির সংস্কার করা হচ্ছিল | কাঠের 
প্যানেলে দেখা গেল অস্কিত রয়েছে বিষণ-মুখ সংবেদনশীল এক 
যুবাপুরুষের আবক্ষ মুত্তি। এ ছবির এক কোণে ল্যাটিন ভাষায় লেখা 
রয়েছে: বয়েস ২১ আর সাল ১৫৮৫। তারই নিচে রয়েছে এই 
ছু'লাইনের শ্লোক : 43000 106 00000 006 065 0010 (যা আমাকে 
পুষ্টিবিধান করে, তাই আমাকে ধ্বংস করে )। 

কে হতে পারে এই যুবক 1 মারলো কেস্্িজে ছিলেন ১৫৮৫-তে 
এবং তখন তাঁর বয়েস ছিল ২১ বছর। আর এই উদ্ধাতি? এটা 
শেকসগীয়রের “পেরিব্ল্স- এ দেখি পুনরক্ত হয়েছে এইভাবে: 
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09০0 106 ৪116 [56 €008910 ( যাহা আমায় আলোকিত করে তাই 
আমাকে নিভিয়ে দেয় )| আবার ৭৩ নং সনেটে ইংরেজিতে উল্লিখিত 
হয়েছে এই ভাবে : 00205010060 10) 00390 1710 16 85101001910 
5. 

যে মুহূর্তে আমি এই পোট্টরেন্ট দেখি, হফম্যান বলে? তখন থেকেই 
এটা আমায় যেন তাড়া করে ফিরেছে । এ মুখ আমি ইতিপূর্বে কোথায় 
দেখেছি? সহসা মনে পড়ল । ফাস্ট” ফোলিওতে প্রকাশিত ড্রয়েসাউট 
(10£0651800% ) কর্তৃক এনগ্রেভ করা শেকসগীয়রের ছবি। অবশ্য 
আমার সিদ্ধান্ত ভূলও হতে পারে ভেবে আমি সেই পোট্টেটি ও 
এনগ্রেভিং ছবি একদল ইংরেজ পোঁট্রেট স্পেশালিস্টকে দেখাই ! 
তারা প্রত্যেকে রায় দেন যে ছুটি ছবিই একই ব্যক্তির মুখের । 


শেষ আশা ছিল হফ ম্যানের যে, শেকসপীয়রের অধিকাংশ পাঁ- 
লিপিই (রচনাকাল থেকে “ফাস্ট” ফোলিও'তে প্রকাশকাল পর্যস্ত) 
কারুর না কারুর কাছে অতি অবশ্যই সযত্বে রক্ষিত আছে। যদি দেই 
রক্ষক বলে ওয়ালসিংঘামকে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সেগুলি তিনি 
কি করেছেন ? তবে কি তার উইলে উল্লিখিত মত একটা! সিন্দুকের 
মধ্যে কবর দিয়েছেন? 

হফ ম্যান শেষ প্রচেষ্টা-ন্বরূপ গেল বিশপ অফ রচেস্টার-এর কাছে। 
বিশদভাবে জানাল তার মনোবাসনা । বিশপ জানান যে এই ধরনের 
এর প্রয়োজনের জন্ ওয়েস্ট মিনিস্টার আযাবের ডিন বছর পনের পূর্বে 
স্পেন্সারের টম্ব পুনর্বার খোলার আদেশ দিয়েছিলেন । তবে স্থানীয় 
ভিকার যদি অনুমতি দেন তো তার কোন আপত্তি নেই। 

স্থানীয় ভিকার ক্যানন লান্ব মন দিয়ে শুনলেন হফ মঠানের বক্তব্য 
ও আরজি। সেখানে চা কাউন্সিলের অপরাপর সদস্যরাও উপস্থিত 
ছিলেন | কিন্তু পবিত্রতা নষ্ট' হবে এই প্রশ্নে কবর উম্মোচন করা সম্ভব 
হল না। 

এই ভাবেই ওয়ালসিংঘামের শেষ বিশ্রামস্থলের মুখে একেই 
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হফম্যানের অনুসন্ধানকা্য স্তব্ধ হয়ে গেল । 
যদি টম্বনি খোল! হত তাহলে কি পাওয়া যেত? হফ ম্যানের চৃঢ় 
অভিমত, কিছুই পাওয়া বেত না । তবে সম্ভবত একতাড়া ছুমড়াঁনো 
কাগজ পাওয়া যেত, ধার একটির মধ্যে হয়ত লেখা থাকত : 
1106108৩016 ০৫ 13910166, 711006 ০0 10617108115 
ঢ্ড 
01001500010 212110৫ 
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সুঘতাজ ও এক মহারাজা 


সেবার শুধু বোম্বে নয় সারা ভারতে চাঞ্চল্য আনলে! বোদ্ধে 
হাইকোর্ট সেসনের সেই খুনের মামলাটি । যে মামলায় আসামী পক্ষ 
সমর্থনের জন্য কলকাতা থেকে নিয়ে বাঁওয! হল ভারতথখ্যাত 
মাইনজীবী দেশপ্রিয় দে. এম. সেনগুপ্তকে আর নিযুক্ত হলেন বোদ্ছে 
বার-এর প্রধান প্রখ্যাত ব্যারিস্টার এম. এল. জিন্না, যিনি পরবত্- 
কালে পাকিস্তানের পিতারূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন | 

কি না ছিল এ মামলায়। রূপসী যুবতী নারী, সুন্দরী বয়স্ক 
বাঈজী, রাজা-মহারাঁজার কামলালসা, নারী অপহরণ প্রচেষ্টা এবং 
সর্বশেষে গুণ্ডা নিয়োগে নরহত্যা পর্যন্ত | 

পাপের বেতন মৃত্যু' প্রবাদ বাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে না ফললেও 
অনেকাংশে যে সংঘটিত হল এ কথা প্রমাণিত হয়েছে এই সুদীর্ঘ 
ঘটনা ও মামলার পরিণতিতে । 


এই অভূতপূর্ব মামল| নিহিত কাহিনীর বীজ বপন করা হয়ে যায় 
এ শতাব্দীর প্রথম দশকে, যেদিন ফুলের মত অপরূপ সুন্দরী এক 
কন্তার জন্মদান করে ওয়াজির বেগম নামক রূপবতী এক বাঈজী। 

এ বাঈজীর ঘরান। খুবই প্রসিদ্ধ। এরই বৃদ্ধ বৃদ্ধ-গ্রপিতামহী 
ছিলেন রানী মোহরান। কথিত আছে, ইনি নাকি পাঞ্জাবকেশরী 
রণজিৎ সিং-এর আনন্দ বর্ধন করে গিয়েছেন তার যৌবনকালে। 

ওয়াজির বেগমের আবাসনগর ছিল অমৃতসর | বিখ্যাত গাইয়ে 
ছিল সে, নাচিয়ে তে। বটেই । এদের ঘরান! ওখানে খুবই প্রখ্যাত 
ছিল। উন:বংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক 
পর্স্ত এই বেগম যুগ যুগ ধরে ধনাঢ্য নারী-লোলুপ, সংগীতরসিক, বন্ধ 
অভিজাত মানুষ ও বণিক সম্প্রদায়কে নাচে গানে হান্তে লাস্তে 
উপরস্ত অপরূপ দেহ-দানে তৃপ্ত করে এসেছে। 
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এই ভাবে রাত গেছে, দিন গেছে! মাস বছর কেটেছে তানপুরাঃ 
তবলা, সারেঙ্গী, ঘুঙুর ও মখমল-নরম সিঙ্কের বিছানায় স্থুরূসিক 
পুরুষ-সঙ্গে উদ্দেলভাবে। 

যৌবন চিরস্থায়ী নয় | যৌবন ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রোঁ়ত্বের দরজায় এসে 
উপস্থিত হয়। দেহপট সনে নট যেমন সকলি হারায়। দেহ উপ- 
জীবিনীদেরও তেমনি যৌবন সনে খদন্দেরের আগমন কমে আসে। 
বোলবোলাও অবস্থা স্তিমিত হয়ে যায়। 

রসিক মানুষর! তো! শুধু গান শুনতে আসে না । যত ভাল নাচ- 
গানই তৃমি জানো তোমার রূপ চাই, চাই ছুরস্ত ভর নদীর সরাসরি 
বানের মত যৌবন । অতএব নাচ-গনের চেয়েও আরও কিছু মহত্বর 
বাসনা নিয়েই হান! দেয় খন্দেরর1।। সে খদ্দেরে ভাটা পড়ে বয়েস 
বেড়ে গেলে । রোজগার ধস করে নেমে যায়। 

ওয়াজির বেগমেরও তাই হল। তবে তার অন্য এক মূলধন শশী- 
কলার মত দিনে দিনে বেড়ে প্রস্তুত হচ্ছিল নিক্ত ঘসগেই। সেতার 
যৌবন ছুই ছুঁই কিশোরী কন্তা মুমতাঁজ। রূপও যেমন যৌবনও 
তেমনি যেন উথলে পড়ছে । সে কিশোরীর পানে বারেক তাকালে 
অনেক ইম্পাত-কঠোর ব্রহ্মচারী মানুষের দেহ অবশ হয়ে যায়। 

শুধু রূপ নয়, ঘরানার গুণও সবকিছু পেয়েছে সে হৃদক্ষ তালিম 
নিয়ে। মোহময় স্থুরেলা কণ্টে এসেছে প্রাণমাতানো গান, পায়ের 
ঘুঙ্রে এনেছে উর্বশীর নৃত্যশীলতা | আর সহজাত দেহবল্পরী পেয়েছে 
কামনার অগ্নিঘেরা লালসা প্রধান। 

কন্তুরী মুগসম এই মেয়ে নিজের গন্ধে বুঝি নিজেই মাতোয়ার]। 
ন্নানাস্তে নিজ বিবসন! দেহম্ুষম! দীর্ঘ আয়নায় প্রতিফলিত দেখে 
নিজেই বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে অপার বিম্ময়ে। সুগন্ধী গোলাপ- 
জলে স্নান কর! শরীর থেকে স্বর্গীয় গন্ধ বের হচ্ছে। দীর্ঘ কালে চুল 
বেয়ে ফোটা ফোঁটা! গোলাপজল ঝরে পড়ছে তখনো । নিখুত 
মুখাবয়ব, টিকলে! নাক, দীর্ঘায়ত ছুটি হরিণ নয়ন, ছধে আলতা গায়ের 
রঙ, চাপাকলির মত হাতের আঙুল, লালসাময় ছুটি আর্জ ঠোট, 
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সরু কোমর, ভারী নিতম্ব, তন্বী ও মরালগ্রীবা। সবার উপরে ছুটি 
পীনোন্নত অদাধারণ পয়োধর। ছুটি হাতের তালু মেহেদী পাতার রঙে 
রাঙানো | বিলোল চাউনি, মদালস! লাশ্যভাব, সার! দেহ ঘিরে এক 
হুর্দিবার আকর্ষণের স্থষ্টি করেছে। এ বুঝি সাক্ষাৎ এক লেলিহান 
অগ্রিকুণড! 

অতএব ঘ্ৃতকুস্ত সম স্থুরসিক সুজনের! যে বিগলিত হয়ে জলবং 
হয়ে পড়বে এর সঙ্গপাভ করে, তাতে আর বিচিত্র কি! আয়নার পানে 
তাকিয়ে রূপ দর্শন করে নিজেরই যেন বিমবিম লাগে মুমতাজের | 

সহসা তার দেহাগ্রিতে পুডে মরা বনু ধরনের পিপীলিক1 সম 
'রইস' আদমীদের কথা ম্মরণে এসে দেহভর1 এক শিহরণে প্রচ্ছন্নভাবে 
কেপে ওঠে দে। 

উঃ! এ বয়সেই কত না লোক এল। কত ধনাঢ্য ব্বর্ণগর্ধনভ 
কামাঁচারী পুরুষ। কত স্তরের মানুষ । স্বদর্শন গ্িন্সরা, শ্মশ্রুমণ্ডিত 
জায়গিরদারা, কিংবা নীল চোখ ইংরেজ পুরুষগণ। কত লোক আর 
কত বিচিত্র ও মহাযূল্য উপহার সব! এই সব দেহলোলুপ মানুষেরা 
তার এই দেহের সৌজন্যে পায়ের কাছে ঢেলে দিয়েছে হীরা, মণি, 
মুক্ত' জহরং, পোনাদানা! ও অজম্র রূপেয়৷ | বাড়ি গাড়ি কী নয়! 
শুধু একটু স্পর্শন, দর্শন, এবং... | কাউকে সে বঞ্চিত করেনি। 
ফেলো! কড়ি মাখো তেল-এর বৃত্বাস্ত । এখানে প্রেম নেই, ভালবাসা 
নেই, নেই কোন অন্তরে অন্তরে মিলন বিরহ মেলা, এখানে শুধু 
দেহসর্বস্ব গীরিতি আর ছলাকল! কৌশলের মারপ্যাচ। 

এই সেই যৌবন ছুঁ*ইছু'ই কিশোরী কন্যা মুমতাঁজ বেগমের 
রূপবর্ণন ও কার্ধাবলীর বৃত্তান্ত | 

স্থখেই হিল মা ওয়াজির ও মেয়ে যুমতাজ | অমৃতসরে বসে 
অম্বত বিলাচ্ছিল স্থরসিক জনে জনে । ভাল খেলা খেলে যাচ্ছিল 
মেয়ে, নিখুশ্ত ইনিংস। মানুষের অর্থ ধন জীবন যৌবন সম্পত্তি 
বিনষ্টকারী এই রূপসী কম্তা মায়ের অপরূপ ক ও নিজ সহজাত দেহ, 
নিয়ে রমরম! ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল । 


৭ 


হুধাবর্ষণকারী উদ“ গজল হৃংরী আর রাতুল চরণের বিঘুর্মিত 
নৃপুর নিকণে ওদের বাড়ি প্রতিরাত্রে জমজমাট হয়ে উঠত। 

কিন্তু মুশকিল হল মানবের মন নিয়ে । উচ্চাশার বুঝি শেষ নেই, 
আকাজক্ষারও নেই অস্ত। “এ জগতে হায় সেই বেশী চায় যার আছে 
ভুরি ভূরি'। সেই মনোভাব দেখা দিল মা ওয়াজির বেগমের মনে । 

অমুতমরের গণ্ডি বড় ছোট। তার কন্তা রূপে-গুণে যৌন আবেদনে 
তাকে বনুলাংশে ছাণ্ডয়ে গেছে। গুর মারা বিদ্যে আর কি। 
এ মেয়ের কদর এ নগণ্য শহর বুঝবে না । এখানকার আয় সীমিত। 
অতএব মা মেয়েকে নিয়ে চলে এল বিশাল ধনী রসিক জনাকীর্ণ 
বৃহৎ নগরী বোম্বেতে | 

এখানে ঠিকই ব্যবসা আরও জমে উঠলো নাঁচে-গানে-দেহ 
মিলনে ! কিন্তু তিবু ভরিল না চিন্ত' | ওয়াজির বেগমের উচ্চাকাক্্ 
আরও উচ্চে এভারেস্ট শিখরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। তার 
তৃপ্তি এখনে হবার নয়। 

হীরের টুকরোর মতো তাঁর মেয়ে এই ধরনের জনে জনে উষ্থবৃত্তি 
করে জীবন কাটাবে এট! তার আদৌ কাম্য নয়। তার দৃষ্টি রাজা- 
অহারাজার দিকে । সে রকম একজনকে গেঁথে ন। তুলতে পারলে এ 
জিন্দিগীতে শাস্তি নেই। 

দিকে দিকে ওয়াজিরের দালালেরা সেই ধান্ধায়ই ঘুরছিল 
দিপ্বিদিকে | নগরীর বড় বড় হোটেল, রেস্ভোরণ, ক্লাব ও অপরাপর 
প্রমোদাগারে তার চরের সুলুক সন্ধানে ছিল অহোরাত্র | 

ওয়াজিরের মনোবাসন৷ ও স্বপ্ন একদিন বাস্তবে রূপায়িত হল 
অচিরেই | ওয়াজির ছুগ্ধফেননিভ বিছানায় বসে দামী জর্দা পান চিবুতে 
চিবুতে বাঁদর দ্বারা পায়ের তলায় পালকের ন্ুড়ন্থড়ি খাচ্ছিল (এ 
প্রক্রিয়ায় নাকি বহুদিন যৌবন ধরে রাখা যায় এই ছিল তার 
বিশ্বাস )। 

এমন সময় তার এক উল্লসিত দালাল সহান্তে এসে এই দারুণ 
হাগংবাদটি দিল | 


অ্যা-_বলো কি! খুশীতে মাতোয়ারা হয়ে বিরাট এক বকশিস 
করে বসলো দালাল লোকটিকে। 

শোনা গেল রাজরাজেশ্বর সহায় শ্রীস্তার টুকোভ রাও হোলকার 
বাহাছুরঃ নাইট গ্র্যাণ্ড কমাগ্ার অফ দ্য মোস্ট এক্সাল্টেড অর্ডার অফ 
হ্ স্টার অফ ইপ্ডিয়া, ইন্দোরের মহারাজ! নাকি মুমতাজের রূপ-গুণর 
কথ! লোকমুখে অবহিত হয়েছেন। এবং তিনি অনুগ্রহপূর্বক 
শুনতে চেয়েছেন এই খুবস্থরৎ লেড়কী মুমতাজের গান ও নাচ। 

সমস্ত অঙ্গ বেয়ে একট। আনন্দের উষ্ণ আোত বয়ে গেল বয়স্ক! 
রূপবতী বাঈজী ওয়াজির বেগমের । উঃ এতদিনে খোদা মুখ তুলে 
চেয়েছেন । বহুদিনের তার সুপ্ত আশ! আজ বুঝি পুর্ণ হতে চললো । 
তাঁর দরজায় মহারাজের ধন-দৌলত যেন প্রায় ধাক্কা মারলো এসে। 
একে মহারাজ! তায় আবার ইন্দোরের মহারাজ! । এ যে মেঘ না 
চাইতেই জল । এর বেশী আর মানুষ কি আশ! করতে পারে ! না, সে 
এখন আকাজ্ষার এভারেস্ট শীর্ষে পৌছে গেল বলা বায়। কেয়াবাং 
কেয়াবাং | 

এবারে কিছু পরিচয় নেওয়। যাক এই মহারাজা সম্বন্ধে । 

স্যার টুকৌজী রাও ছু-ছু'বার বিবাহ স্থুত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। 
এবং বয়সের দিক থেবেও যৌবনের তুঙ্গ অবস্থা মতিক্রান্ত সে সময় 
দেহ কিঞ্চিৎ ছুর্বল হলেও কামনা বাসনার দিক থেকে তার মন ছিল 
তুর্মদ। শুধু নুপতি নয়, আজগুবী ধনী নৃপতি। তার কত ধনসম্পত্তি 
তার হিসেব হয়ত তিনি নিজেও জানেন না । মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্য 
ইন্ৰোর তাকে বছরে সে যুগেই ছ'কোটি টাকার উপর রেভিনিউ এনে 
দিত | 

স্থান ও সময় নিবাচিত হয়ে গেল মিলিত হবার। মহারাজার 
বন্বেস্থিত “ইন্দোর হাউসে" এক সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হল ওয়াজির 
বেগম, মুমতাঁজ বেগম ও তাদের দালালটি। 

রাজদ্রবারের মত জলসাঘ্বরে একটি স্ব্ণখচিত চওড়া সৌফায় বসে 
টুকোজী হুইস্কি পান করতে করতে দেহের সঙ্গে সেঁটে যাওয়া 
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আটোসীটো পোশাকে পালকের মত হালকা চালে নূপুর নিকণ 
সহকারে, মায়ের কোকিলকগ্ সংগীতের ঢেউএ ঢেউএ চিত্ব-চমৎকারী 
নাচ নেচে যাওয়। যুবতীটিকে জুলজুল নেত্রে নিরীক্ষণ করছিলেন । 

টুঃকাজীর স্ুরামত্ত রক্তবর্ণ নয়ন গোগ্রাসে গিলছিল নৃত্যশীলা 
মুমতাজের অনবদ্ধ দেহ-ম্ষম। | যুবতীর নিতম্বের দোলানী, স্তনছ্য়ের 
কম্পন ও মদালস৷! দৃষ্টি চাহনির ফলে মহারাঁজার শরীর যেন কামাগ্রিতে 
'দাউদাউ করে প্রজ্লিত হচ্ছিল। 

রাজামশায়ের অভিজ্ঞতায় ঘাটতি ছিল না। জীবনে তিনি নারী 
চেয়েছেন এবং পেয়েছেনও প্রচুর | সাদা কালো লাল হলদে বিভিন্ন 
জাতীয়া, যুবতীদেহের আস্বাদনের অভিজ্ঞতা তার নিঃসীম। কিন্তু এই 
অগ্নিসম! হীরকছ্যতি সম্পন্ন ছলছল-যৌবন৷ মেয়েটি যেন সবার চেয়ে 
আলাদা, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। 

যত সময় যেতে লাগলো! মহারাজার প্রতি অঙ্গ যুবতীর প্রতি 
অঙ্গের লাগি যেন হাহাকার করে উঠতে থাকলো । তার বয়েস- 
ভারাক্রাপ্ত বুড়ো হাড়ে যেন এই নর্তকী ভেলকি খেলিয়ে ছাড়লো । 

সেই রাতে, জলসা শেষে টুকোঁজীর কনফিডেনসিয়াল সেক্রে- 
টারী ওয়াজির বেগমকে এই স্ুসংবাদটি দিল যে তার কন্ঠা মুমতাজ 
বেগম ইন্দোরের রাজনর্তকী হিসেবে নিযুক্ত হল লোভনীয় অস্কের 
মাস-মাহিনায়। তহুপরি ওয়াজির বেগম ও তার দলের অপরাপর 
লোকজনের জন্যেও উপাদেয় আলাউন্দের ব্যবস্থা মঞ্জুর করে দেন 
মেহেরবান মহারাজ | 

এই ঘোষণ' শ্রবণ করে মাতাসাহেবা বারপরনাই পুলকিত হল। 
অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে মা ও দালালটি গিয়ে তাদের 
বাড়ি পৌছে দেবার জন্য অপেক্ষারত গাড়িতে উঠে বসলো 

মুমতাজ রয়ে গেল “ইন্দোর হাউসে । কিছু পরে সে টুকোজীর 
পেছন পেছন গিয়ে উপস্থিত হলে! গন্ধ-ছড়ানে! মোমবাতি জলা রাজকীয় 
শোবার ঘরে | সেখানে একসময়রাজার লালসামত্ত হাত ছুটি মুমতাজের 
ঘামে ভেজ! পোশাকের বোতামাদি খুলতে তৎপর হয়ে উঠলো । 
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একটি স্থুইচ টিপতে শোবার ঘরের দরজ। নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে 
বন্ধ হয়ে এলো সেই মোহমদির রাতে । 


ইন্দোরে গিয়ে মুমতাজ মহারাজের রক্ষিতারূপে একটি ছোটখাট 
নিজন্ব প্রাসাদে মা! এবং কিছু আত্মীয়ের সঙ্গে অধিষ্ঠিত হলো । 
অপরূপা যুবতীর রূপযৌবনের কাছে মহারাজা প্রায় ক্রীতদাসের মত 
নিজেকে সমপ্সিত করে ফেললেন। সরকারী মর্ধাদা ন! থাকলেও 
প্রকৃতপক্ষে মুমতাজ হয়ে উঠলো প্রায় ইন্দোরের মহারানী। অন্ততঃ 
নে ধরনের আচার-ব্যবহারই পেতে লাগলো সে। তাকে এই নূতন 
পদমর্ধাদায় আসীন করবার প্রয়োজনে তার নামও পালটে রাখা হালে? 
কমলাবাঈ সাহেবা। 

টাকার আ্রোত বইতে লাগলে নদীর মত। প্রতি রাত্রে সোনা- 
দানা মণি-মুক্তার বে কোন একট! কিছু বধষিত হতে লাগলো 
প্রেজেণ্টেসান হিসেবে | দিবা-রাত্রি যেন অমুতময় হয়ে উঠলো । রাত্রি- 
কানের আকাশও হয়ে উঠলো রামধন্ুরডা | যুমতাজের পুলকানন্দেব 
সীমা রইলো না| কয়েক জন্মের সম্পদ এখন ভার মুঠোর মধ্যে 
এসে পড়েছে । 

কিন্তু...মাতা সাহেবার “তবু ভরিল না চিত্ত” ওয়াজির বেগমের 
উচ্চাশ। আবার ফণা মেললো! | না, না, ভাল লাগছে না, তার হীরের 
টুকরে যুবতী কনা! কিনা রক্ষিতা বনে রইলো? এখনো পুরোপুরি 
মহারানীর সরকারী মর্যাদা পেল না । সে আবার কলকাঠি চালালো । 
কিন্তু তাতেও ট্রকোজীর মনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না বা 
প্রভাব বিস্তার করলে না। একটা ডবকা ছুশড়িকে শব্যাসঙ্গিনী করা 
এক ব্যাপার আর মহারানী করা অন্ত কথা । একজন মহারাঁজার 
বিবাহ হলো! রাষ্ট্রের ব্যাপার, সেখানে ব্যক্তিগত হুখ সুবিধা পছন্দ 
নির্বাচন-এর কোন মূল্য নেই! রাজবংশের পরিণয়াদি নির্ধারিত হয় 
রাজকীয় শলাপর'মর্শে। ত৷ ছাড়া বুড়ো-কর্তাদের বাদ দিলেও লগুনের 
বড় সায়েবদের অনুমোদন এ সব ক্ষেত্রে অপরিহার্ষ। বিশেষ করে 
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কনে যেখানে মুসলমান এবং পেশায় নর্তকী ও বাঈজী। 

সে বাই হোক, টুকোজীর এ মেয়েকে বিবাহের কোন প্রশ্নই 
আসে না। তিনি সে লাইনে চিন্তাও করেন নি। তা ছাড়। মুমতাজ 
নিজে যখন শব্যাসঙ্গিনী হিসেবে পরম তৃপ্তই আছে, আর সে এর চেয়ে 
কেন উচ্চাশা পোঁধণ করছে বলে মনে হয় নাঃ তখন এ সব কথা ওঠে 
কেন! 

ওই বুড়ী বাঈজীই যত ঝামেল! পাকাচ্ছে কুটনির মতত। অতএব 
এই পথের কাটাকে ওদের মাইফেলের দৃশ্ট থেকে সরিয়ে দেওয়াই 
শ্রেয়ঃ স্থির করলেন টুকোজী | পরিণাম বা-ই হোক না! কেন, মাকে 
সরিয়ে ফেলতে হবে মেয়ের কাছ থেকে । 

সুতরাং অচিরেই রাজার ইচ্ছ! কার্ধকরী করবার জন্য চেলা- 
চামুণ্ডারা কাজে অবতীর্ণ হয়ে গেল। স্ুপরিকপ্পিত অত্যন্ত গোপনতা 
রক্ষা করে খুবই সত্তার সঙ্গে এ কাজটি করতে হবে। কোনদিকে 
কোন ক্রটি রাখ! চলবে না। 


গ্রীষ্মকালে টুকোজী বেশ কিছুকালের জন্যে বোম্বে চলে এলেন। 
সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মুমতাজ বেগমও এঙ্গ; তা বলাই বাহুল্য। 
মহারাজা এবার এসে উঠপেন তাজমহল হোটেলের মারব সমুদ্রের 
দিকে মুখকরা এক রাজকাঁয় স্থ্যইটে | 

মুমতাজ ও তার আত্মীয়ন্বজনদের রাখা হল শহরের অপর প্রান্তের 
এক বিরাট বাংলো টাইপের বাড়িতে । 

একদা কোন একজন চরের মারফৎ রাজার কানে এ বার্তাটি এল 
যে, মুমতাজকে রাজার শব্যাসঙ্গিনী থেকে সরিয়ে দেবার গোপন 
চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে তার ম। | সঙ্গে সঙ্গে নীল রক্তে তুফান জাগলো 
এবং অবিলম্বে টুকোজী ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প নিলেন | 

এক সন্ধ্যায় ইন্দোর প্যালেসের বাপুরাও নামক জনৈক কর্মী 
গিয়ে উপস্থি 5 হল মুমতাজের কাছে। রাজা নাকি বলে পাঠিয়েছেন, 
তিনি একটি সিনেমা হলের কাছে অপেক্ষা করছেন। মুমতাজ যেন 
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এখুনি চলে আসে, খুব ভাল একটি ছায়াছবি চলছে সেখানে, ছজনে 
মিলে তা দেখবে। 

সাজসজ্জ। করে মুমতাজ গাড়িতে উঠলো । গাড়ি ছেড়ে দিল 
দ্রতবেগে । কিছুক্ষণের মধ্যেই মুমতাজ দেখতে পেল যে গাড়ি কোন 
সিনেমা হলের দিকে না গিয়ে বোম্বে শহর ছাড়িয়ে কয়েক শ' মাইল 
দূরের ইন্দোরের পানে চলেছে। 

ওয়াজির বেগম যখন জানতে পারলো এই কৌশলের কথা, 
ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে ফেটে পড়বার দাখিঙ্গ হল। ছাড়াও এর কি 
বদলা নিতে হয় দেখাচ্ছি। কাঁলক্ষয় না করে সে বঝটিতি বোশ্ছে 
পুলিশের কাছে এই বলে নালিশ করলো! যে, বাপুরাও তার অপ্রাপ্ত- 
বয়স্ক! কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। অভিযোগ গুরুতর 
সন্দেহ নেই। বাপুরাও গ্রেফতার হয়ে গেল। কিন্তু প্রমাণাভাবে 
ম।মঙ্গা ফেঁসে গেল । ক্রোধের বশে ওয়াজির বেগম ভুলে গিয়েছিল 
“ব সে লড়াই করতে নেমেছে কিংবদস্তীসম ধনকুবের এক রাজার সঙ্গে, 
যার রাজনৈতিক প্রভাবও সাংঘাতিক । 
। ক'মাস বাদেই মুমতাজ অকম্মাৎ লগ্ুনাভিমুখে রওনা হয়ে গেল। 
৷ মধুর ভ্রমণ, দেরি হলেও মধুচক্দ্িমাই বটে। এ খবর পেয়ে মা 
ওয়াজির বেগম মেয়েকে রোঁখবার খুবই চেষ্টা করে বিফল হল। 
পুলিশ-পক্ষ থেকে একজন মহিলা গিয়ে জাহাজে মুমতাজের সঙ্গে 
কথাবার্তা কয়ে ফিরে এসে জানালো, ছোটে বেগম সাহেব। স্বইচ্ছায়ই 
বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছে, এখানে জোরজবরদস্তির কোন প্রশ্নই নেই | 

মুমতাজ ও টুকোজী ব্রিটেন ও জ্রান্স-এ ঘুরে দামী স্তর! ও স্ুস্বাহু 
খাগ্ ও মোহময় শয্যাবিহারের উদ্দামতায় দিন এবং রাতগুলিকে 
সাতরঙ! করে কাটাতে লাগলে। | 

এদিকে দেশে চরম হতাশ! ও পরাজয়ের গ্লানিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে 
ম৷ ওয়াজির বেগম মহম্মদ আলি নামক একজন ব্যক্তিকে সাদী করে 
স্থখে-সচ্ছন্দে ঘর করতে আরম্ভ করলো | 
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ছ' বছর পর আবার এ কাহিনীর পর্দা উঠলে | ওয়াজির 
বেগমের ইন্দোরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ এল । মুমতাজ নাকি গর্ভবতী । 
যে কোন মুহুর্তে সন্তান প্রসব করবে । মেয়ে নাকি আবদার জানিয়েছে 
যে এ অবস্থায় মা এসে যেন তার কাছে থাকে । আর এ প্রস্তাব 
মহারাজ! কৃপা করে মণ্জুরও করেছেন । 

ওয়ার্জির বেগম গিয়ে স্তম্তিত হল দেখে যে, তার কন্ঠ। বাস্তব্পক্ষে 
একপ্রকার বন্দিনী হয়েই মহা এশ্বর্ষে কালাতিপাত করছে কেবলমাত্র 
প্লে-বয় মহারাজার কামবাসন! চরিতার্থ করবার বিনিময়ে । অথচ মনে 
মনে খিস্তি-খেউড় ও মুণ্ডপাত আর আক্রোশে নিজের আঙুল 
কামড়ানে৷ ছাড়া মাতা বেগমের কিছু করবার জোও ছিল না! 

বথাকালে একটি কন্াসম্তান ভূমিষ্ঠ হল। মুমতাঁজ সে সন্তানের 
মুখও দেখতে পেল না| শুনলে সে নাকি মার গেছে । শোকে ছঃখে 
নিদারুণ ভেঙে পড়লো সদ্য মা-হওয়া মুমতাজ | এতাবৎ যা কিছু 
দেহে মনে সে টুকোজীর জন্য করেছে সে সমস্তই এবারে রূপান্তরিত 
হঙ্গ প্রবল ঘৃণায়। আর এব ফলেই ওয়াজির বেগমের সুবিধে হঙ্গ 
মেয়ের মন রাজার বিরুদ্ধে আরও বিষিয়ে তোলবার, মন ভাঙাবার | 

মুমতাজ রাজার কাছে প্রায়ই আরজি পেশ করতে লাগলো এই 
বলে যে, তাকে এস্ততঃ শ্বল্পকালের জন্যও যেন ইন্দোরের বাইরে 
প।ঠাবার অনু মতি দেওয়া হয় । 

রাজা সে কথায় আদৌ কর্ণপাত করলেন না। হাতের পাখি 
হাতছাড়া হলেই ফুড় করে উড়ে যেতে পারে । হোক না সে একবার 
ডিমপাড়া পাখি, তবু এখনে! তার ফুরফুরে নরম পালকে অনেক স্বাদ 
বর্তমান। 

কিন্তু মুমতাজ নাছোড়বান্দা | কান্নাকাটি অনুনয় বিনয়ে প্রায় 
পাগল করে তুললে! রাজাকে । অবশেষে বাধ্য হয়ে রাজ! অনুমতি 
দিলেন সামান্য ক'দিনের জন্য মুসৌরী ঘুরে আসবার | মা-সাহেবাও 
যেতে পারবে, তবে সঙ্গে চলনদাঁর হিসেবে যাবে স্থল নামক ইন্দোর 
রাজ্যের একজন সরকারী অফিপার | 


৩6 


মুসৌরী যাবার পথে মুমতাঞ্জ ও তার দলবল দিল্লী রওনা হয়ে 
গেগ। দিল্লী পে।ছে মুমতাজ ও ওয়াজির বেগম বিস্মিত সুলকে 
জানালো, তার৷ এখন অম্বতসর গাঁমী ট্রেনে উঠবে । স্থল যদি ইচ্ছে 
করে সে একা গিয়ে ছ'এক দিন মুসৌরী পাহাড়ে ছুটি উপভোগ করে 
আসতে পারে। তার! যাবে না। মহা বিপদে পড়ে মুল হুলস্থুল 
করলো! বটে তবে কোন ফল দর্শালো না। এট! ইন্দোর নয়, এট! 
স্বয় রাজধানী দিল্লী। 

পুলিশের সাহাধা চাইতে এ হান্তকর প্রস্তাবে তারা অক্ষমতা 
জানালে! তাতে স্থল দেশীয় রাজন প্রথায় রাগ দেখাতে, দিল্লী 
পুলিশ তাকে তার পিতৃপুরুষ উদ্ধার করে ছেড়ে দিল | 

ওয়াজির অমৃতসরে পৌছে তত্ব ল্লাশ শুক করে দিল এমন কোন 
ধনাঢ্য মহাজনের যে তার কন্যাকে রাজার মতই এর্বর্ষে ভরিয়ে তুলে 
তার দেহ উপভোগ করতে পারবে । 

স্বল-এর মুখে এ ছুঃসংবাদ শ্রবণ করে রাজ! মুহূর্তে ক্রোধে 
আত্মহার! হয়ে গেলেন। তিনি ভূমিতে মুহুমুছু পদাঘাত করতে করতে 
আদেশ দিলেন, যে করেই হোক তার বিশ্বাসঘাতিনী রক্ষিতাকে 
ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবেই, তার জন্য প্রয়োজন হলে যে কোন 
ব্যবস্থায় তিনি পেছপাও নন। 

বনু গরম গরম কায়দা কানুন করা হল। এমন কি গুগ্তাশ্রেণীর 
' সাহায্যও নেওয়! হল, কিন্তু মুমতাঁজ বড় কঠিন ধরনের পাখি, তাকে 
পুনরায় খাচায় আবদ্ধ হতে রাজী। করানে। কিছুতেই সম্ভব হল না| 

মুমতাজ অযৃতপরে ফের ব্যবসা ফেঁদে ফেলে দেখলো! এখানে 
শশ্রমণ্ডিত প্রচুর খদ্দের থাকলেও প্রচুর অর্থ আমদানি নেই| তাই 
সে পুনরায় বোম্বে যাওয়ার সংকল্প করলো | 


বাড়ির কর্তা অলস প্রকৃতির মানুষ মহম্মদ আলির অমৃতসরে বন্ছ 
বন্ধুবান্ধব ছিল | তার মধ্যে বিহারীলাল নামে একজন ধনী বন্ধু ছিল। 
এর এক ভাই নামকরা ব্যারিস্টার, আর এক ভাই বোস্থে-বরোদা ও 
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সেন্টাল ইগ্ডিয়ান রেলওয়ের সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়র বুলাকিদাস, যার 
হেড কোয়ার্টার ছিল বোম্ছে। | 

বিহারীলাল ওয়াঞ্জির ও মুমতাজ উভয়েরই সবিশেষ পরিচিত ও: 
ঘনিষ্ঠ । সে ওদের বোম্বে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে রাজী হল। 
প্রভাবশালী মানুষ সে। বোম্বেতে একটি উপযুক্ত বাংলো ভাড়া! করে 
দিল। ট্রেন বোম্বে পৌঁছলে ভাইবুলকিদাস ওদের নিয়ে সে বাংলোতে 
অধিষ্টিত করে দিল। 

চমতকার বাংলো । কিস্তু অন্ত এক ব্যাপার দেখে শুনে মুমতাজ 
খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। বড় নির্জন নিরালা স্থানে বাংলোটি 
অবস্থিত, আশেপাশে বাড়ি-ঘর খুবই বিরল । এর ওপর নজর করলো 
সন্দেহজনক মানুষজনের তার বাংলোর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, 
মাঝে মাঝে কি যেন গোপন ফিসফাস করে তাদের নিযুক্ত বাড়ি 
চাকর-বাকরদের সঙ্গে । একদা এ সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফের! করা 
লোকদের মধ্যে টুকোজীর এক কর্মীকে দেখে আতঙ্কে তার রক্ত জমে 
গেল সহসা। 

মা-কে সে একথা জানালো । এবার উভয়েই বুঝতে পারলো 
সমন্তটাই একটা ফাদ। এই ফাদের মধ্যেই তার! পা দিয়েছে। এই. 
বিহারীলাল, বাংলো, চাকর-বাকর, সবই টুকোজীর ক্রীড়নক: 
পুতুলমাত্র। এরাই মুমতাজকে ইন্দোরে নিয়ে যাবার জঙ্য অজ্ঞাতে 
জাল পেতেছে। 

তৎক্ষণাৎ ওয়াজির তার একদা বন্ধুস্থানীয় বোস্ছে পুলিশের 
ন্বপারিনটেণ্ডে্ট মিঃ ফুলারের শরণাপন্ন হল। তিনি ওদের অবিলম্বে 
এ বাংলে! ত্যাগ করে নিরাপদ অঞ্চলে চলে যেতে উপদেশ দিলেন। 

অচিরেই এই নর্তকী পরিবারে গিয়ে উঠলো বোম্বের এক জন্বহুল 
অঞ্চলে । 

টুকোজী ও তার গুণ্ডা দলের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মুমতাজ ও 
ওয়াজির এবারে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে যারপরনাই 
তৎপর হয়ে উঠলো | ধনাঢ্য রসিক্‌ পুরুষের সন্ধানে চরকির মত তারা 
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সারা বোস্কে শহর চষে ফেলতে লাগলো । 
_. খয়াজিরের দূরসম্পর্ধের ভাই ছিল ট্যার্সি ড্রাইভার আল্লাবক্স। 
স্বভাঁবতঃই সে বোম্বের বাঘা বাঘা চরিত্রহীনদের সুলুক-সন্ধান 
জানতো | 

গ্রীষ্মের এক রাতে সে বোসম্বের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিকে 
গাড়ি চালিয়ে এনে হাজির করলে! ওদের জলসাঘরে | নারী-লোলুপ 
এই ভদ্রলোক রাজনৈতিক প্রভাবশালী প্রগ্রেসিভ পার্টির একজন 
পাণ্ড এবং নগরীর কাউন্সিলারও বটেন। ভদ্রলোকের নাম আবছুল 
কাফের বাওল|। মধ্যবয়স্ক (কাটিপতির পক্ষে মুমতাজের দেহমনে 
প্রবেশাধিকার লাভ করা খুব কঠিন হল না । কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 
দেখা গেল গলা জড়িয়ে মুমতাজ তার নতুন দয়িতকে নিজহাতে আঙ্,র 
খাওয়াচ্ছে, অপরদিকে তখন বাওলা সাহেবের আপন হাত ধুবতীর 
নান। অঙ্গে বিচরণ করে ফেরবার উদ্যোগী হয়েছে। 
| নতুন জুটি মহানন্দে এরপর ঘত্রতত্র ভ্রমণ ও পিকনিক, আহার 
পানীয় অস্তে শব্যাগ্রহণের দ্বারা মধুরভাবে কালাতিপাত করে 
চললো । 

যখন মুমতাজের দেহেমনে স্বর্গীয় আনন্দলহরী পরিপূর্ণ মাত্রায় 
প্রবহমান, এমন সময় আবার এক মহাবিপত্তি দেখা দিল | 

বাড়ির এক ভৃত্য যার নাম রামলাল, এক রাত্রে দেখ! গেল সে 
চুপি-চুপি গৃহত্যাগের তাল করছে। মহম্মদ আলি ধরে ফেলে তার 
বিছানা তল্লাশী করে পেল খাম ভতি বেশ কিছু টাক! ও ইদানীং 
হারিয়ে যাওয়া কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র । জেরার উত্তরে সে কিন্ত 
কোন কথাই বললো ন1| 

পুলিশে দিতে তাঁদের কাছে রামলাল কতগুলে! চমকে যাবার মত 
ই করলো । আসলে সে একজন টুকোজীর বেতনভোগী চর, 
কৌশলে এ বাড়িতে ভৃত্যের চাকরি নিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছে। একজন 
শ্রীরাম নামীয় ব্যক্তর নেতৃত্বাধীনে বড় একটি দল মুমতাজকে 
ফি করে নিয়ে মহারাজজার হাতে সমর্পণ করবার জগ্কা নিধুক্ত 
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হয়েছে। মহারাজা তাঁদের কার্যে সফল হলে খরচ-খরচ! বাদে ৩০৯০০৬ 
টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। আরও প্রকাশ পেল, স্বয়ং ওয়াজির 
বেগমের এক ভগ্নী এই চক্রান্তের মধ্যে সরাসরি যুক্ত রয়েছে। 

এই ধরনের হাতে-নাতে ধরা গরম গরম তথ্যাদি সত্ত্বেও কিন্ত কোন 
আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়৷ সম্ভব হল না, যেহেতু এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের 
পেছনে রয়েছেন একজন মহাপ্রতাপান্থিত দেশীয় রাজন। মুমতাজকে 
ভবিষ্যতে আরও সতর্ক থাকতে উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কিছু 
করবার রইল না। | 


এবারে আরবসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল চৌপাট্রিতে বিলাসবন্থল 
এক ফ্ল্যাটে এসে উঠলো মুমতাজ ও তার সম্প্রদায় । 

সবই বাওলা সাহেবের সৌজন্তে লাভ হল। সুন্দর ফ্ল্যাট, একটি 
সুন্দর আমেরিকান লিমোসিন গাড়ি, মহামুল্য পোশাক-আশাক, 
জড়োয়া গয়না! এবং অজ্তম্র অর্থ, যে অর্থে একমাত্র স্থখ ছাড়া ছুনিয়া : 
সব কিছুই কেনা যায়। 

এক শীতের সন্ধ্যায় মুমতাজ ও বাওল৷ তাদের দৈনন্দিন অভ্যেসমত 
গড়ি করে প্রমোদ ভ্রমণে বেড়িয়েছে, ছুজনেই প্রায় আলিঙ্গনাবদ্ধ | 
বাওলার আত্মাশ্াঘা চরমে উঠেতে তার বক্ষলগ্না কিনা এমন এক 
রূপসী যুবতী সে কিনা এককালে এক মহারাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
ছিল। 

শহরের রাস্তার দিকে অগ্রসর হতে আলিঙ্গন শিথিল হয়ে দুজনেই 
ভদ্্রভাবে সরে বসলো । সহসা শোফারের পাশে বসা বাওলার 
ম্যানেজার ম্যাথুজ মালিকের একটি আদেশ শুনে প্রায় কিংকর্তব্যবিমুঢ 
হয়ে গেল। এতক্ষণ সে ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে চেয়ে কাঠ 
হয়ে বসেছিল আর মনে মনে প্রার্থনা করেছিল আহা) তার মাথার 
পেছনে বদি ছুটি গোপন চক্ষু থাকতো, তাহলে কত মজার দৃষ্যই না 
নয়নগোচর হত | মালিকের আদেশ হল, তাদের সঙ্গে পেছনের সিট-এ 
এসে বসতে । এ আদেশ কেন হল ঈশ্বর জান্ন। ম্যাথুজ এসে পেছনে 
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এক পাশে বসলো! । ছু'পাশে ছুই পুরুষ মাঝখানে মুমতাজ স্তাগুইচের 
মত বসে রইল। 

মালাবার হিল-এর হ্যাঙ্গিং ব্রীজের কাছে ওদের গাড়ি আসতেই, 
সামনে পথরোধ করে দাড়ালো আরেকটি গাড়ি। শোফার জোরে 
ব্রেক কষে মুখ বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলো ব্যাপারখান! কি? 

আগন্তক ম্যাক্সওয়েল গাড়ি থেকে ছুরি ও পিস্তল হাতে পাঁচ ব্যক্তি 
বটিতি নেমে ওদের আক্রমণ করে ঝাপিয়ে পড়লো । 

প্রথম প্রচণ্ড আঘাতটি খেল শোফার তার মাথায়। লুটিয়ে পড়ে 
গেল মাটিতে সঙ্গে সঙ্গে। প্রবলভাবে টেনে হিশ্চড়ে মুমতাজকে 
নামানে! হল গাড়ি থেকে । সে বাধা দেবার চেষ্টা করতে একজন ছূর্বুন্ত 
ছুরি দিয়ে তার গল! কেটে দিল। বাঁওল! তার সহচরীকে বীচাবার 
প্রাণপণ ঢটেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল গর্জে উঠলো, বহু বুলেট 
বিদ্ধ হয়ে বাওল! গাড়ি থেকে নীচে পড়ে গেল রক্তাক্ত হয়ে | এই 
গোলমালের মুখে ম্যাথুজ পালাবার চেষ্টা করতে সেও আহত হল। 

যখন গুলির শব্দ, আর্তনাদ, গোঙানি ও চিৎকার রাত্রির অন্ধ- 
কারকে বিদীর্ণ করছিল সে সময় সেখানে এসে উপস্থিত হল আরেকটি 
গাড়ি। তাতে ছিল তিনজন সামরিক অফিলার | লেঃ সার্জেন্ট, লেঃ 
বেটলি ও লেঃ ট্িভেন্স! তারা গল্ক খেলে বাড়ি ফিরছিল। তাদের 
গল্ফস্টিক ও গদ| দিয়ে তারা ছূর্বৃন্তদের হাত থেকে মুমতাজকে রক্ষা 
করলো! এবং ছুবৃত্তদের একজনকে পাকড়াও করে ফেললো | পরমুহ্র্তে 
অপর এক গাড়িতে আরেকজন অফিসার কর্নেল ভিকার্সও সেখানে 
এসে পড়ে উদ্ধারকার্ষে যোগ দিল। 

অন্ধকারের হুযোগে একজন ছাড়া অপর সব ছুব্‌ স্তগণ গাঁড়ি নিয়ে 
নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পুলিশ দ্রুত অকুস্থলে এসে একমাত্র আসামীকে 
গ্রেফতার করে নিয়ে চলে গেল। গুরুতরভাবে আহত বাওলা পরদিন 
হাসপাতালে মারা যায়। 

কোটিপতি গাঁজনশীতিকের হত্যাকাণ্ডে বোম্বে শহর চরম উত্তেজন 
ও চাঞ্চল্য সরগরম হয়ে উঠলো | সিটি পুলিশের পুরে! দল আসামী 
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সন্ধানে ও তথ্য উদ্ঘ।টনে তৎপর হয়ে উঠলো | সামরিক অফিসার লেঃ 
সার্জেপ্ট কর্তৃক ধৃত ছুূর্বত্তের নাম শফী আহমেদ । সে ইন্দোর স্টেট 
পুলিশের একজন অফিসার বলে প্রমাণিত হল। 

আবার টুকোজীর প্রসঙ্গ উঠলো | বছ সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ধরে 
এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর নয়জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অপহরণ ও নর- 
হত্যার অভিযোগে চার্জ গ্রহণ কর! হল । 

অভিযুক্তরা! হল-_ইন্দোর পুলিসের শফী আহমেদ, টুকোজীর 
আযাসিস্টে্ট এডিপি পি. বি. পাণ্ডে, ইন্দোরের এক ড্রাইভার বাহাদুর 
শাহ, ইন্দোরের এক অধিবাসী আকবর শাহ, ইন্দোর এয়ার-ফোপের 
এস. আর. ছূর্ধে, ইন্দোর পুলিশের মুমতাজ মহম্মদ, ইন্দোরের এক 
ট্রাক ড্রাইভার আবছুল মইউদ্দীন, ইন্দোর ল্যান্স'প্-এর কেরামং খা 
এবং ইন্দোর ফোর্সের আডজুটাণ্ট জেনারেল এ. জি. ফান্সে। 

এরা সবাই ই-হল মহারাজ! কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি, যাদের বলা 
হয়েছিল জানপ্রাণ কবুল করে হলেও এ মুমতাজ মেয়েটাকে অপহরণ 
কার নিয়ে এসে তার কামন! চরিতার্থের জন্য শয্যায় তুলে দিতে। 

বিরাট ও চাঞ্চল্যকর মামল! উঠলে! বোম্বে হাইকোর্ট সেসনে | 
সেখানে অন্যান্তের সঙ্গে আসামী পক্ষের আইনজীবী নিযুক্ত হয়ে- 
ছিলেন, দেশপ্রিয় জে. এম সেনগুপ্ত এবং পাকিস্তান-জনক মহম্মদ 
আলি জিনা । 

দুজন খালাস পেল। বাদবাকীদের মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড পর্যন্ত দণ্ডাদেশ হল । 

আপীল হল বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে । সেখানে প্রখ্যাত 
আইনবিশারদ স্তার জন সাইমন আসামী পক্ষের হয়ে বন্ধ যুক্তিতর্ষের 
বড় বইয়ে দিলেন । তবুও আসামীরা কেউ রেহাই পেল ন!। ফান্সের 
মৃত্যু দণ্ডোদেশ শুধু রহিত হয়ে গেল মাত্র। 

১৯২৫-এর নন্েম্বরে সফী ও দুর্ধের ফাসি হয়ে গেল। পাণ্ডেকে 
ফ।সি দেওয়! গেল নাঃ কেনন! সে আপীল ডিসমিস হবার পরেই বদ্ধ 
উন্মাদ হয়ে যাঁয়। 


নাটের গুরু টুকোজীর কি হল? কি আর হবে, তার পদমর্ধাদা ও 
মর্থের সৌজন্যে তিনি এই মামলা থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন। 

নান! আন্দোলনের ফলে বিলেতের লর্ড রীডিং টুকোজীকে ছুটি 
শর্ত দিলেন, এক হল একটি এনকোয়ারির সম্মুখীন হওয়া, নয়ত 
সিংহাসন ত্যাগ করা | চতুর রাজা শেষেরটিই বেছে নিলেন । ছেলেকে 
বলিয়ে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে প্রচুর টাক পয়সা নিয়ে আমেরিক' 
ভ্রমণে চলে গেলেন। সেখানে মজা লুটতে গেলে এত হাঙ্গামা পোয়াতে 
হয় না। খুন জখম অপহরণ নেই, সুরা ও নারীর আোত সেখানে 
নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে যায়। 

আর নায়িকার সংবাদ ? মুমতাজ এরপর বিবাহ শ্ত্রে আবদ্ধ হল 
বারেক। স্বামী হারিয়ে হলিউড চলে গেল যশ ও অর্থ লালসায়। 
হলিউড থেকে পরিত্যক্ত হয়ে দুঃখ ও হতাশায় বিষাদময়ী এক নার- 
রপে ফিরে এল দেশে। বাওলার ওরসে তার যে কন্যা হয়ে ছিল 
তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে হয়ত আরও উদ্দিগ্ন হয়েছিল সে। কেন 
না নতুন ভারতবর্ষে তো আর মহারাঁজও নেই, নেই কোন নবাব 
বাহাছবরেরাও | 


৪১. 


জ্যাক দি প্রিপার 


সেট! ছিল লগ্তনের ফগ আচ্ছাদিত এক ধেশায়াটে রাত। অঞ্চলটিও 
তেমনি বুখ্যাত। গণিক৷ অধ্যুষিত ইস্ট এণ-এর হোয়াইট চ্যাপেল 
পল্লী | কুয়াশার মধ্য দিয়ে একটি লোকের ছায়ামূত্তি যেন পিছলে 
পিছলে পথ চলছিল টহলদারী পুলিশ দেখেই সে ত্রস্তে লুকিয়ে 
পড়ছিল কোন এক অন্ধকার চ্ছন্প কোনায়। অকন্মাং দেখা গেল 
লোকটার গতি হল দ্রেত, হয়তো ব! তার হাদৃস্পন্দনও | চোখের পলকে 
সে ঢুকে পড়ল ডানদিকের বক্‌স্‌ রো-র ক্ষুদ্র এক গলিতে । অতঃপর 
নঃশব্দ পায়ে সে একট বাড়ির অন্ধকার আড়ালে গিয়ে দীড়িয়ে 
পড়ল এনং শিকারী বেড়ালের মত সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল । 

সেই গুপ্ত অন্ধকার স্থান থেকে লোকটা ক্ষুধার্ত দৃষ্টিপাতে দেখতে 
পাচ্ছে না চলমান মানুষজনকে | শ্লথ গতিতে চল! নরনারী, কখনও 
শুধু নারী । তার বিকৃত চিন্তায় তখন একটি দৃশ্যই বুঝি ভেসে উঠছিল । 
পায়ের কাছে তীক্ষ ছুরিকাঘাতে ভয়ংকর ভাবে ক্ষতবিক্ষতা! ভূলুষ্টিতা, 
রক্তবরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক নারী-মুতি। এক কল্পচিন্তাকালে তার 
মুখভাব বীভৎস উল্লাসে উদ্দীপিত হয়ে উঠল। 

রাত ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভোরের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে । বিপুলকাঁয় বিগ 
বেন ঘড়ি সময়ের নির্দেশ দিয়ে চলেছে ডিং ডং আওয়াজে । লোকটা 
তেমনি ভাবে অপেক্ষা করে আছে, বলা যায় ও পেতে রফেছে অসীম 
ধৈর্যে। রাত একটা .****-ছুটো ..তিনটে ও বেজে গেল ত্র:ম। তারপর 
সহসা সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। পরমুহূর্ে বনবিড়ালের ক্ষপ্রতায় যেন 
লাফিয়ে উঠল মানুষটা । 

রাত তখন ঠিক ৩টে ৪£ মিনিট । তারিখট। ছিল ১৮৮৮ 
তরী টান্দের ৩১শে আগস্ট । ঠিক সেই মুহুর্তে ইতিহাসের জঘস্ততম খুনী 
“জাক দিরিপার' পুনরায় এক নৃশংস আঘাত হানল। 

মাত্র কয়েক মিনিটের ঘটন1। তন্ুহূর্তে একজন টহলদার পুলিশ 


৪২ 


সেই গলিপথে এসে পড়েছিল। তাঁর শুধু নজরে পড়ল একটি স্ত্রীলোক 
অন্ধকার রাস্তায় শুয়ে পড়ে আছে। সঙ্গত কারণেই সে ভালল, এ 
একজন রাস্তায় ঘোঁর। গণিকা মাত্র । অত্যধিক মগ্পানে হয়তো বেহুশ 
হয়ে পড়ে রয়েছে। 

সে ত্রন্তে এগিয়ে গিয়ে সেই স্ত্রীলোকটিকে ধরে তুলতে গেল 
পরক্ষণেই ভয়ে বিম্ময়ে আতঙ্কে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। পড়ে থাকা 
মেয়েটার সর্বদেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। মেয়েটার দেহ 
নেতিয়ে গেছে বটে, তবে শরীর তখনও তার উষ্ণ রয়েছে। বিস্মিত 
দৃষ্টিতে পুলিশটি লক্ষ্য করল মেয়েটির স্কার্টটি কোমর অবধি তোলা, 
তলায় কোন অন্তর্বাস নেই, সুপুষ্ট শ্বেতগুর ছটি জজ্ঘ! স্বল্লালোকে 
উন্মুক্ত । নারীটির নিয়াঙ্গের সর্বত্র প্রচুর ছুরিকাঘাতের চিহ্ন । দেহে 
প্রাণ নেই । গলাটি তার এ কাঁন থেকে ও কান পর্বস্ত ফালি কাট! 
পুলিশটি মেয়েটিকে তুলতে যেতেই তাঁর মুগ্ডটি অতি নগণ্য স্থৃত্ে 
পিছন দিকে ঝুলে পড়ল। 

নিপুণ হাতে এত বড় একটা বীভৎন খুন, এতগুলো ভয়াবহ 
আঘাত করা, অথচ আশ্চর্য যে আশেপাশের বাড়ি কেউ কোন প্রকার 
এতটুকু শব্দ পায়নি বা শোনেনি কোন ধস্তাধস্তির আওয়াজ কিংবা! 
কানে আসেনি বিন্দুমাত্র মার্তনাদ। পুলিশ অফিসারের বুঝতে বাকি 
রইল না যে নিহত রমনী অবশ্যই এক দেহুপসারিণী| হয়তো লাইনে 
নবাগতাই হবে। দরদস্তর শেষে অকুস্থলেই হয়তো! সে শব্যাগ্রহণ 
করেছিল েহদান মানসে । আর সেই অবস্থাতেই ঘাতকের 
ছুরি নেমে এসেছে..। না হলে এমন নিখুত নারীহত্যার আর কি 
ব্যাখ্যা হতে পারে । অসাধারণ শীতল মস্তি সম্পন্ন পাকা ওস্তাদ সেই 
কসাই একটি আঘাতেই মেয়েটির গলা কাটা শেষ করেছে। অতঃপর 
ক্ষ্যাপার মত গণিকাটির নিষ্নাঙ্গে পুনঃপুনঃ ছুরিকাঘাত করে গেছে। 

পুলিশটির হীকডাকে পাড়া জেগে উঠল । ঘটনা দেখে ুস্তিত 
আতঙ্কে সবার মনেই এক চিন্তা, এক কথা-কী ধরনের দানব এই 
অজানা অচেনা হত্যাকারী ! চকিতে এই লোমহধণ সংবাঁদ সারা তগতনে 


৪৩ 


ছড়িয়ে পড়ল | সর্বনাশ | জ্যাক-দি-রিপার আবার চরম আঘাত 
হেনেছে। | 
এবারকার নিহত গণিকাঁটির নাম মেরী আযান নিকোলস্। 

আশ্চর্য কাণ্ড কেউজানে না এই রিপার-এর আসল নাম বা 
সঠিক পরিচয় | জানে না সে কোন্‌ দেশের মানুষ । তার চেহারারও 
বিশেষ কোন বর্ণনা এ যাবৎ পাওয়া যায়নি । সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার 
হল, এ হত্যাকারীর এইসব হত্যাকাণ্ডের মোটিভ বা অগ্তনিহিত 
উদ্দেশ্টই বা কি সেটাও হদিস কর! যাচ্ছে না । সে কোন বস্ত অপহরণ 
করছে না, শুধুই নিছক হত্যা করে চলেছে। 

ত কি সে একজন সেক্স ম্যানিয়াক ( যৌনোম্মাদ )? নাকি শুধু 
একজন স্তাভিস্ট, যে নাকি নারীদেহ ছু'রকাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে 
অপার আনন্দ লাভ করে ! 

মাঝে মাঝেই সে একই ধরনের বীভৎস নারীহত্য। করে যাচ্ছিল | 
সর্সাকুল্যে মনেকগুলিই | তারপর এক সময় সে সহসা একেবারে 
নীরব হয়ে গেল। এরই বা রহস্য কি? কোথায় গেল সে? মোটমাট 
একেবারে বেপাত্ব! হয়ে গেল জ্যাক-দি-রিপার | 

এটাই বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীতে এক চরম অনুদঘাটিত 
রহস্ত বিশেষ। 

পূর্ববর্ণিত ঘটনাটি তৃতীয় নারীহত্য! । প্রথমটি ছিল একই এলাকায় 
এম্মা এলিজাবেথ শ্মিথ নায় অপর এক আরষ্টা নারী | এ বছরেরই ৩রা 
এপ্রিল শেষ রাত্বিরে তাকেও বীভৎসভাবে হত্যা করা হয় এবই কুখ্যা 5 
অঞ্চলে । মৃত্যুর পূর্বে এন্মা অসংলগ্ন ভাবে কিছু বলে যায় কিন্তু তা 
থেকে হত্যাকারীর সন্ধান বা শনাক্তকরণে আদৌ কোন সাহাধ্য হয়নি। 

দ্বিতীয় নারীটির নাম মার্থ। ট্যারবাস। ৭ই আগস্ট তারিখে একটি 
না ছুটি না পুরো ৩৯টি ছুরিকাঘাতে তাকে হত্যা কর! হয় সেই বকৃস্‌ 
রো-তেই। যেখানে মৃত্যুর পক্ষে একটি আঘাতই যথেষ্ট ছিল সেখানে 
এতগুলি আঘাতের ঘটনায় মন হয় হত্যাকারী একজন সাংঘাতিক 


'হিংআ উন্মাদ । 


চতুর্থ যে গণিকাটি নিহত হল তাঁর নাম আ্যানি চ্যাপম্যান। এ 
মেয়েটিও পূর্বোল্লিখিতদের মতই মাম লেখানে! গণিক! নয়। যাকে 
বলে 'ঘুদকি' তাই। তার স্থার্মী ছিল। কিন্তু দ্মত্যথিক মন্তাসক্ত 
মেয়েমানুষ ছিল সে | কখনও অর্থের বিনিময়ে কখনও ব! শ্রেফ একটু 
মগ্যপানের বিনিময়ে সে অরুশে দেহ দান করে বেড়াত। একেও অতীব 
নিপুণ শল্য-চিকিংসকের মত অপারেশনের কায়দায় নির্মমভাবে হত্য। 
করেছে রিপার। 

অভাবিত কাণ্ড | শেষ রাত হলেও অত্যন্ত জনবল এলাকায় 
নিশ্চপে নিশব্দে এভাবে মানুষ মারা প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার | শুধু 
হত্য! নয়, তাকে বিশদ ভাবে চেরাই ফাঁড়াই করাও এক তাঁজ্জব ঘট-1। 
আযানির টাক] পয়সা আংটি ঘড়ি কিছুই খোয়। যায়নি-_-দেহে পাওয়া 
যায়নি কোন ধর্ষণের চিহ্ন । অবশ্য সে হারিয়েছে একটি বড় বস্তুই। 
তার নিয়াঙ্গ থেকে তার জরায়ুটিকে নিখুত ভাবে কেটে বের করে নিয়ে 
গেছে সেই অজ্ঞাত ঘাতক | অতএব পুলিশের ধারণা হল, খুনীটি 
হয় নিপুণ সার্জন নয়তো! কোন পাকাপোক্ত কসাই। 

লগ্ডনবাসীদের মনে একটি ধারণ! খুব প্রবল হয়ে উঠল, তা হল 
কোন ইংরেজ এমন জঘন্য কাঁজ কিছুতেই করতে পারে না। এ 
অবধারিত একজন বিদেশী ঘাতক। কুখ্যাত অঞ্চলে নানা ধরনের 
বিদেশী কসাই ও সন্দেহজনক চরিত্রের মানুষের গতায়াত ও বসবাস । 
অতএব এই ভয়ংকর খুনী হয় রাশিয়ান, নয়তো! ফরাসী, অথবা 
প্রশিয়ান বা ইটালিয়ান কিংবা! কোন ইয়াঙ্থী হওয়1ও বিচিত্র নয়। 

এই রকম সংশয়ান্বিত ধারণাই গেঁথে গেল স্থানীয় জনসাধারণের 
মনে | 

বল! বাহুল্য ছূর্ধধ পুলিশ বিভাগ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডও তৎপর হয়ে 
উঠল । নানা গুজব, রাশি রাশি সত্য মিথ্যা সংবাদ পৌঁছতে লাগল 
পুলিশ দণ্তরে। কিন্তু কোন সঠিক হদিস মিলল ন! কিছুতেই । কে ও 
কি ধরনের খুনা সেই অজ্ঞাত জানোয়ারটি, যে কিনা সহজলভ্য পাক 
বেশ্যাদের গায়ে হাত তুলছে না, হত্যা করে চলেছে কেবল হাফ-গেরস্ত' 
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ভ্রষ্টাদের | কোন এক ধর্মান্ধ উদ্মাদ বেশ্টাবৃত্তি খতম করবার মানসে এই 
ঘ্বণ্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এই ধরনের মতবাদও অগ্রাহা হয়ে গেল এ 
ব্যাপারে । | 

জনৈক প্রাবন্ধিক তার গ্রন্থে প্রমাণ করতে চাইলেন যে এই খুনী 
আদৌ কোন পুরুষ মানুষ নয়। এ হল একজন ধাত্রীবিগ্ভা-বিশারদ 
রমণী | রাত-বিরেতে পেশার প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলে তাকে যাতায়াত 
করতে হয়। সুতরাং সন্দেহাতীঙ ভাবে তার পক্ষেই এ কাজ চালিয়ে 
যাওয়া সম্ভব | তবে কি খুনীটি “জ্যাক” ন। হয়ে জেন-দি রিপার" ? 

এরপর ঘটনার চমক শতগুণে বাড়ল যখন দেখা গেল ৩০শে 
সেপ্টেম্বর রাত্রে এক ঘণ্টারও কম সময়ের ব্যবধানে জ্যাক-দি-রিপার 
ডবল খুন করে বসল। 

বল! বাহুল্য এই ছুজজনও গণিকাই | একজনের নাম এলিজাবেথ 
লংলিগ, আর অপরজনের নাম ক্যাথারিন এডোজ। প্রথমটিকে হত্যা 
করা হল সোদালিস্ট সভ্যদের জমায়েতের জনাকীর্ণ এক জমজমাট 
রাত্রে। অতি নিকটে এত লোক, এত হট্টগোল, কিন্ত কি আশ্চর্ধ, তবু 
কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না কিছু। 

মৃতদেহ আবিষ্কারের মুহুর্ত পর্যস্ত স্ত্রীলোকটির দেহ থেকে উষ্ণ রক্ত 
বরছিল-_সেই একই প্রক্রিয়ায় একই ভাবে গলাকাটা, সেই নিয়াঙ্গ 
ছুরিকাঘাতে [ছন্নবিচ্ছিন্ন। দ্বিভীয়ার দেহাংশবিশেষ নিয়ে গেছে 
“রিপার | এবার নিয়ে গেছে কিডনী । পঞ্চম ও যষ্ঠ নারীহত্যা এই 
ভাবে সমধ! হল । 

অকল্পনীয় আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল সারা লগুনবাসীদের মনে। 
সন্ধের পর ঘরের বাইরে যাওয়া সম্পুর্ণ বন্ধ হল এ এলাকায়। বিশেষ 
করে মেয়েরা, তা ভদ্্রই হোক আর অভন্রই হোক, চৌকাঠের বাইরে 
প1 বাড়ানো! বন্ধ করে দিল | 

হোয়াইিট চ্যাপেল ও পার্শ্ববর্তী ম্পিটাফিল অঞ্চলের ভঙ্্র কিছু 
ধনী ও অভিজাত মহিল! একযোগে শেষপর্বস্ত ম্হারাণী ভিক্টোরিয়ার 
সমীপে লিখিত আবেদনে এই আজি জানালে! যে তিনি যেন অনুগ্রহ 
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করে যাবতীয় গণিকালয় অবিলম্বে বন্ধ করার আদেশ দেন । 

এদিকে ভিজিলেন্স কমিটি গঠন হয়ে গেল। ইস্ট-এগ অঞ্চলে 
টহলদারী পুলিশ প্রহরীর সংখ্যা প্রথমে দ্বিগুণ পরে তিনগুণ বাড়িয়ে 
দেওয়া হল। 

শোন! গেল, অনেকে নাকি 'জ্যাক'কে বলতে গেলে প্রায় দেখেই 
ফেলেছে । কিছু লোক আবার নাকি সামান্যের জন্যে তাকে দেখতে 
পায়নি। 

অনেক তথাকথিত প্রায়-প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা বায়ে 
জ্যাক-দি-রিপার নাকি অনতিদীর্ঘ ছিপছিপে ধরেনের মাঝবয়সী 
মানুষ । হাতে থাকে তার ডাক্তারদের মত একট। চামড়ার ব্যাগ। 
মাথায় উচু সিচ্কের হাট । একট! বিষয়ে সবাই একমত যে লোকটার 
কথাবার্তায় নাকি বিদেশী টান রয়েছে। 

অদ্ভুত রহস্তজনক ভাবে খুনের পর খুন হয়ে যাচ্ছে অথচ কোন 
কিনারা করা যাচ্ছে না, ভাই সঙ্গত কারণেই স্কটগ্যাণ্ড ইয়ার্ড একটু 
বিচলিত । শেষ অবধি তারা জনগণের চাপে পড়ে অভিনব এক 
অবৈজ্ঞানিক কাজ করে দেখল। মেয়েদের মধ্যে একট! ধারণা- 
প্রচলিত ছিল যে নিহত মানুষের চোখের মধ্যে খুনীর মুখের ছাপ 
অবধারিত মুদ্রিত হয়ে যায়। অতএব স্কটগ্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফটোগ্রাফাররা 
“রিপার' কর্তৃক নিহতা তিনজন নারীর চোখের ছবি তুলে সে ছবিকে 
কয়েকগুণ এনলার্জ করে তন্নতম্প করে খুস্জল খুনীর মুখচ্ছবি। কি 
কোন ছাপই পাওয়া গেল না মৃত চোখগুলিতে। 

জোড়া খুনের ছয় সপ্তাহ পর, সপ্তম আঘাত এল মেরী জেন 
কেলি নায়ী অপর এক রূপোপজীবিনীর ওপর | এই মেয়েটিই 
একমাত্র পূর্ণ যুবতী ছিল, বয়েস বছর পঁচিশ এ মেয়েটারও স্বামী 
ছিল এবং এও অত্যধিক মগ্যপ স্বভাবের জন্য দেহপসারিনী বনে 
গিয়েছিল। 

এর হত্যাকাও ইনডোরে হয়েছে । দরদস্তুরাস্তে এর ভাড়া করা 
ঘরে গিয়ে জ্যাক একে ধীরে হুন্থে সময় নিয়ে হত্যা করে। ঘরে গ্যাস 
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বা মোমবাতি ছিল না। তাই বুবি ঘাতক কাগজ ও মেয়েটার 
পোশাকে অগ্নিসংযোগ করে তার আলোয় বীভৎস শল্যকর্ম চালিয়ে 
কেলিকে খুন করে। 

এ ঘটনায় লগ্নে ভীষণ হুলুস্থল পড়ে গেল। চতুদিকে লক্ষ ক 
সোচ্চার হয়ে উঠল: এ কোন্‌ বর্বর যুগে বাঁস করছি আমরা? 
স্কটল্যাণ্ড ইয়র্ড বসে বসে করছে কি? এটা কি একটা হুঁসভ্য নগরী, 
নাকি আদিম আফ্রিকার গহন অরণ্য ? জনসাধারণ সহ চতুর পুলিশ 
বিভাগও দেখা গেল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসহায়। 

দময় বয়ে যেতে লাগল । উৎকণ্ায় উত্তেজনায় শঙ্কা শিহরণে ভরা 
জগদ্দলভারী হুংসময় কাটতে লাগল । আবার কখন কোথায় আঘাত 
আসে, কে জানে, চারদিকে এই ধরনের শঙ্কা ত্রাস আতঙ্ক । 

কিন্তু মাশ্চ্যঃ বেশ কিছুকাল ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হল না। 
আরও কিছুকাল গেল নিবিদ্ধে। এইভাবে কেটে গেল মাস, বছর। 
বছরের পর বছর। জ্যাক-দি-রিপার যেমন অকম্মাং এসে উদয় হয়েছিল, 
তেমনি সহসাই যেন সে মিলিয়ে গেল। লোকটা কি পালিয়ে গেল? 
নাকি স্বাভাবিক মুত্যুতে এ ছুনিয়া থেকে সাফ হয়ে গেল চিরতরে ? 
এর কোন সত্তর তদানীস্তন সময়ে কেউই এমন কি দক্ষ পুলিশ 
বিভাগও দিতে পারেন নি। 

লগুনবাসীদের ইতিহাসে এটি এক অনুদঘাটিত অপার রহস্ত রূপেই 
রয়ে গেল। শুধু একটা ঘোর ছুূঃন্বপ্রের স্মৃতি হয়ে রইল জ্যাক-দি- 
রিপার নামটি । কুখ্যাত পল্লীর গণিকারা আজও সেই ভয়াবহ কালকে 
স্মরণ করে নেশার মধ্যেও চমকে চমকে ওঠে । 

ক ঙ্ সা 

তারপর, বহুকাল পর: উক্ত ঘটনাকাল থেকে পুরে ৬৮ বছর বাদে 
১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ঘটল সেই বিম্ময়কর উন্মোচনটি। অকল্পনীয় সে 
উদঘাটন। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট লাভিসের সদন্ত ডন উই-স্ক, যিনি প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় বন্ছবার বনু গোপন গুপ্তচরীয় ব্যাপারে ইয়োরোপ চষে 
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বেড়িয়েছিলেন, তিনি মাবাল্য কৌতুহল আর অনুসদ্ধিংস! নিয়ে 
বিশ্বের রক্তাক্ত এক ক্লাসিক ক্রাইমের রহসম্তময় নায়ক সেই 'জ্যাক-দি- 
রিপারের' রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হলেন। 

শার্লক হোমস্‌ এর মত দক্ষতায়, তদানীন্তন ক্কটগ্যাণ্ড ইয়ার্ডের 
ফাইল ও সংবাদপত্র, লগ্ন টাইমস্-এর হলদে হয়ে যাওয়া সংবাদাদি 
ও মন্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ, বিচার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 
তিনি যে কাহিনীর উদঘাটন করলেন তা যেমন বিচিত্র তেমনি 
বিস্ময়কর | বলতে গেলে অলৌকিক এক ঘটনারই বিস্তৃত বিবরণ 
সেটি। পাশবিক শত্তির বিরুদ্ধে দৈবশক্তি প্রয়োগের এক পরমাশ্চর্য 
দৃষ্টান্ত । 


ডন উইস্ষির গবেষণার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্বোক্ত ববরণী প্রকাশ 
পায়। 


পর পর সাত সাতটি গণিক হত্যাকারী সেই নরপিশাচ একদা 
গর্বভরে পুলিশ দপ্তরে একটি মেয়ের কতিত কিডনী পাঠিয়ে দিয়েছিল | 
দেয়ালে দেয়ালে চকখড়ি আর নিহত গণিকাদের রক্তের দ্বারা তার 
অপরাধ কাহিণী দম্তভরে লিখে রাখত | আরেকবার এক সংবাদপত্র 
অফিসে লিখে পাঠিয়েছিল : এটি হল আমার চতুর্থ হত্যাকাণ্ড। আমি 
আরও ষোলটি স্ত্রীলোক বধ করে তবে অবসর নেব। ইতি-_জ্যাক- 
দি-রিপার। 

সর্বপ্রথম নিহত এম্ম। এলিজাবেথ স্মিথের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ 
কিপ্ত আদৌ ছাপা হয়নি লগ্ন টাইমস্-এ। দ্বিতীয় মার্থা ট্যারবামের 
বিষয়ে টাইমল সর্বপ্রথম মুখ খোলে । ঘটনার বিবরণ দিয়ে লেখে, 
সন্দেহাতীতভাবে এ হত্যাকাগুটি একটি বীভৎস অপরাধ | 

গণিকা পল্লীতে সাধারণত মারধোর খুন জখম আকচারই সংঘটিত 
হয় বলে হয়তো৷ কাগজে প্রথমট। একে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়। হয়নি । 
কিস্তু তৃতীয়া মেরি আযান নিকোলস্-এর হত্যার পরই সবার টনক 
নড়ল | সংবাদপত্রেও চাঞ্চল্য দেখ! দিল | সারা শহর ভয়ে আতঙ্কে 
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শিহরিত হয়ে উঠল | এই রকম যখন বিপর্যস্ত অবস্থা ঠিক সে সময় 
ঘটনা মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন অদ্ভুত ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সেই 
মানুষটি । ধার অবিশ্বাস্ত কার্যকলাপ দেখে ব্বটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। পুলিশ 
বিভাগও তাজ্জব হয়ে গেল | 

সেই মানুষটির নাম রবার্ট জেমস লীস। তিনি ছিলেন সর্বজন- 
ধিদিত দিব্যদশশী অলৌকিক শক্তিধর এক ব্যক্তি ।.যাঁশুত্রীস্টর মানবতা 
বোধে বিশ্বানী, এই ধামিক-প্রবর ছিলেন উচ্চশ্রেণীর একজন মানব- 
প্রেমিক। এই ভদ্রলোকের আদর্শনিষ্ঠাতেও কারুর যদিও কিছুমাত্র 
সন্দেহ ছিল না তবু কিছু লোক তার দৈবশক্তিতে আস্থ! রাখতে 
পারেনি। সে বাই হোকঃ রবার্ট জেমস লীস-এর ব্যক্তিগত যাবতীয় 
অর্ধাদি হোয়াইট চ্যাপেল অঞ্চলে ছুঃস্থ দরিদ্র নিপীডিত বাসিন্দাদের 
হিতার্থে ব্যয়িত হত। তাদের হিতে লীদ-এর জীবন ছিল উৎদগীঁকৃত। 

এ হেন লীস-এর একদ! এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন হল । 

রাত্রিকালে স্বপ্ মধ্যে লীন দেখলেন তার “আত্মিক শক্তি' তাকে 
ৰলছে, ওরে শুনে রাখ, একটি পুলিশ স্টেশনের সন্নিকটে পরবর্তী 
নারী হত্যাটি করবে এ জ্যাক-দি-রিপার ! আর অপরাধী সন্ধানে এবং 
তাকে গ্রেপ্তার করবার ব্যাপারে তুই-ই হবি প্রধান হোতা । 

রাত্রিশেষে সকালবেল। লীস সবিশ্ময়ে দেখলেন যে স্বপ্নের ঘটনাটা 
হব তাঁর নিজ হাতের লেখায় লিখিত হয়ে বিছানার পাশে টেবিলের 
ওপর পড়ে রয়েছে। তিনি জ্ঞাতসারে এ রকম লিখেছেন বলে কিছুতেই 
স্মরণ করতে পারলেন না। তবে এই ধরনের অজ্ঞাতসারে স্বতঃ- 
লিখনের দৃষ্টান্তে তিনি ইতিপূর্বেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন বলে এ 
ব্যাপারে তেমন বিন্মিত হলেন না। 

তার এই স্বপ্নে দেখা ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি দৃ়নিশ্চিত হয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ এক পত্রে এই বিবরণ জানিয়ে দিলেন স্বটল্যাণ্ 
ইয়াক | কিস্তু সে সময় হাজার হাজার সব উদ্ভট পত্র পুলিশ দপ্তর 
বন্ত'র মত আনতে থাকায় তারা এ পত্রের কোনরূপ প্রাপ্তি স্বীকারই 
করল না| 


চতুর্থা নারী আনি চ্যাপমান খুন হল ৮ই সেপ্টেম্বর, স্থান : 
হান্বারি গ্রীট | এবার প্রমাণিত হল খুনীর হাতিয়ার ছিল তীক্ষু 
ক্ষুরধার সরু ব্লেডের ছয় থেকে আট ইঞ্চি দীর্ঘ এক ছুরিকা | আঘাত 
ও কাটাকাটির ধরন-ধারণ দেখে স্পষ্টতই মনে হল শারীরতত্ব সম্বন্ধে 
খুনীটির অগাধ জ্ঞান বর্তমান । 

এই খুনটি কিন্তু হুবন্থ লীস-এর স্বপ্নদর্শন মত স্থানের অতি কাহা- 
কাছি সংঘটিত হঙ্গ। এবার স্কটপ্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে ছুজন পুলিশ 
ইন্সপেক্টর সারাপরি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করল। একজন বদিও 
কাকতালীয় ঘটন। বলে লীসও-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় হেসেই উড়িয়ে 
দিল, কিন্তু অপর অফিসার মুলত ধর্মভীরু মানুষ হওয়ায় লীদ-এর 
কথাবার্ত। খুবই মনোযোগ সহকারে শুনে গেল। লীস-এর কথা, তীর 
স্বপ্ন মিথ্যা হয় না। 

কোনদিকেই যখন কোন প্রকার স্থত্র সন্ধান হচ্ছে না, তখন “নাই 
মামার চেয়ে কানা মামাও শ্রেয়” এই প্রবাদবাক্য অনুসরণে পুলিশ 
ইন্স;পক্টরটি লীনকে অনুরোধ জানিয়ে গেল, তিনি যেন সর্বদা তার 
পরবর্তী মনস্তাত্বিক সুত্রগুলি নিয়মিত ভাবে পুলিশের গোচরে 
আনেন। 

অনুরোধ তিনি রাখলেন কয়েক দিনের মধ্যেই | ক্কটল্যাণ্ড ইয়ার্টে 
এক পত্র লিখে জানালেন যে একদা খন তিনি বৈঠকখানায় বসে 
ছিলেন, সে সময় সহসা তার নজরে পড়ল ছুজন মানুষ । একজন নারী 
অপরজন পুরুষ। বড় রাস্তা দিয়ে তার! পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল 
লীস তাঁর মনশ্চক্ষে তাদের অনুসরণ করতে থাকলেন | দেখলেন, সেই 
ছজন নরনারী একটি সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল....."তার পাশেই 
আলো ঝলমল একট! পানশাল। অবস্থিত...... দেখলেন, মেয়ে ও 
পুরুষট। এবার অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা কোণে চলে গেল.....*মেয়েটাকে 
মনে হল আধ! মাতাল, তবে পুরুষটি পরিপূর্ণ স্বাভাবিক। লোকটির 
: পরনে ছিল স্বচ্‌ টুইডের গাঁ স্থ্যট, বাহুতে তার হান্কা ওভারকোট 
ঝুলছিল, মাথায় ছিল হাক্কা হাট । তার নীলাভ চোখ ছুটি থেকে যেন 
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পাঁশব রশ্মি ঠিকরে পড়াছল | 

লেকট। এরপর তার হাক্ক। ওভারকোটট'কে আস্তে করে মাটিভে 
পেতে দিয়ে তার ওপর হাতের ছড়িটা রেখে দিল। অতঃপর আচমকা! 
মেয়েটারমুখ একহাতে চেপে কোঁটের ভেতর পকেট থেকে একটা দীর্ঘ 
ছুরি বের করে মুহুর্তে স্রীলোকটির গল! কেটে ফেলল । যতক্ষণ পর্যন্ত 
না.মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল ততক্ষণ সে তার মুখ চেপে ধরে 
রইল | | 

এবার লোকটা পর পর অনেকবার ছুরিকাঘাত করল স্ত্রীলোকটার 
দেহে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে লোকটার শার্টের সম্মুখ ভাগ 
ভিজিয়ে দিল...প্রতিটি আঘাত করল সে নিখু'ত বৈজ্ঞানিক নিপুণতায়। 
এরপর মেয়েটার পোশাকের অংশবিশেষ ছিড়ে নিয়ে রক্তমাথা ছুরিট। 
মুছে নিল। অবশেষে সেট! ভেতর পকেটে ঢুকিয়ে শার্টের রক্তের দাগ 
চাকতে কোটের বোতাম গুলো এঁটে দিল | তারপর যেন কিছুই হয়নি 
এমনি ভাব নিয়ে সে ধীর স্থির শান্ত পদক্ষেপে অকুস্থল ত্যাগ করে 
থেল। 

আর আশ্চর্য, পঞ্চম হত্যাকা গুটি হল হুবহু লীস-এর লিখিত বর্ণন! 
অনুযায়ী । 'লং লির্জ নায়ী মেয়েটিকে সত্যি সত্যিই রিপার সেই 
সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে ঢুকে হত্য। করে । লীস-এর বর্ণনায় যেটি ছিল ঝলমলে 
পানশালা,আসলে সেটি হল আলো! ঝলমল সোসালিস্ট ক্লাবের মিটিং- 
এর হুলঘর। 

এ ব্যাপারে পুলিশ যেমন পরম বিস্মিত হল, তেমন স্বয়ং লীসও 
বিচলিত হল ততোধিক | বিহ্বলভাবে সে জানালো) আমি ক'টা! দিন 
কণ্টিনেন্টে গিয়ে বিশ্রাম নিতে চাই। নয়তো৷ আমি পাগল হয়ে বাব। 

যদিও ইতিমধ্যে পুলিশের খাতায় লীসও সন্দিগ্ধ ব্যত্তি রূপে চিহিনত 
হয়ে গিয়েছিল তধু ভবিষ্তাতের কথা৷ ভেবে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাকে 
কয়েক সপ্তাহের জন্য ছুটি দিল। বিশ্রামান্তে ফিরে আসবার পর 
্গীসকে সন্দেহের অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হল | কেননা ইতিমধ্যে 
জ্যাক-দি-রিপার পুনরায় আরেকঃআঘাত হেনে বসেছে। 
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ষষ্ঠ নারী ক্যাথারিন এডা ওজ-এর গল! কাটা ক্ষতবিক্ষত মুখাবয়ব 
ও দেহের নিম্নাঙ্গে অবর্ণনীয় আঘাতপ্রাপ্ত মুতদেহ পাওয়! গেল 
সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে মিটার স্কোয়ার নামক স্থানে । 

পুলিশ বিভাগ ও সংবাদপত্র অফিসে জ্যাজ-দি-গিপার-এর 
স্বাক্ষরিত বেশ কয়েকটি চিঠি এসে পৌছল । সে সব চিঠির ভাষা ও 
ভঙ্গী দেখে মনে হল অজ্ঞাত খুনীটি একটি অকল্পনীয় জানোয়ার 
বিশেষ। 

একটি কার্ড ও চিঠি সে পাঠিয়েছিল মেন্টাল নিউদ এজেন্সীতে | 
দে পত্র তারা পুলিশের হাতে অর্পণ করে । পত্রে সে তাঁর অপরাধ 
স্বীকার করে । পরে সে লিখেছে পরবর্তী কার্ধের দ্বারা সে তার কথার 
সত্যতা প্রমাণ করবে ভবিষ্যতে নিহতা। নারীটির কান কেটে নিয়ে ত। 
নিউজ এ*জন্দৌোতে আনন্দের গ্রীতি উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে । পঞ্রে 
একটি অন্ুরোধও সে জানিয়েছে : আরও কয়েকটি কার্য সমাধা ন! 
হওয়া পর্বস্ত এজেন্দী যেন অনুগ্রহ করে তার পত্রটি প্রকাশিত না 
করে। 

চারদিন বাদে ফের জ্যাক-দি-রিপার স্বাক্ষরিত নিম়েক্ত পত্রটি 
পাওয়। গেল : ডিয়ার বস্‌ মামি মোটেই চাল মারছি না । কাল আপনি 
এই শর্মার কাজের একটি সংবাদ পাবেন | এবার ডবল অনুষ্ঠানের | 
প্রথম মেয়েট। কিছু চিশ্চি চিৎকার করেছিল, তাই সরাসরি তাকে 
খতম করতে পারিনি । ধাই হোক তা সন্তেও সে আমার হাত থেকে 
রেহাই পায়নি। এই ঝামেলার জন্যে তার কান কেটে পুলিশের কাছে 
পাঠাবার সময় পাইনি । চিঠিটা! আমার অনুরোধমত চেপে রাখবার 
জন্যে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ ।-_জ্যাক-দি-রিপার। এই পত্রে 
তারিখ ছিল ১ল! অক্টোবর । 

ছু'সপ্তাহ বাদের ঘটনা । হোয়াইট চ্যাপেল ভিজিলেন্স কমিটি এই 
কেস-এর ব্যাপারে নির্দি্ সদস্য মিঃ লাস্ক ছোট একটি কার্ডবে'্ড 
বাক্স সহ একটি চিঠি পেল রিপারের কাছ থেকে । 

পত্রে লেখা ছিল: নরক থেকে বলছি। হে মিঃ লাহ্ক! স্যার, 
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স্রীলোকটির দেহ থেকে কেটে নেওয়া কিডনীর অর্ধেকট। পাঠালাম । 
এ বস্তুটি আপনার জন্তই রেখেছিল'ম।...ঘদি কিছুদিন আরও 
অপেক্ষা করেন তো! যার দ্বারা এটাকে কেটেছি সেই রত্বাক্ত ছুরিটাও 
পাঠাতে পারি উপহার স্বরূপ। ক্ষমতা থাকলে আমায় ধরবার চেষ্টা 
করে দেখবেন মাননীয় মিঃ লাক্ক। দেখব কত বাহাঁহুর আপনি। 

ভীত ও উত্তেজিত লাক্ক সেই কুৎসিত মাংসখগুটিকে একজন 
চিকিংসকের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তারে পরীক্ষ! করে জানায় ওটা 
লম্বালদ্ি ফালি দেওয়া ৪০18৫ বছর বয়স্ক! কোন নারীর কিডনী । 
নারীটি প্রচুর পরিমাণে মগ্যপান করত। তার দেহ থেকে হপ্ত। তিনেক 
পূর্বে এটাকে কেটে নেওয়। হয়েছে। 

এই বিবরণ মিলে যায় এভাওজ নান্নী-গণিকাটির হত্যার ব্যাপারে । 
বেচারীর বাঁদিকের কিডনী সত্যি সত্যিই অপহৃত হয়েছিল । 

এরপর একদা সেই দিব্যদর্শী লীস যখন তার বন্ধু শ' এবং বেক- 
এর সঙ্গে বসে নৈশাহার করছিলেন, সহসা! তিনি নিদারুণ এক পেশীর 
আক্ষেপজনিত বেদনায় পেট চেপে ধরে নুয়ে পড়েন। বন্ধুরা 
সাংঘাতিক ভয় পেয়ে যায়। লীস তখন তাঁর বেদন৷ বিকৃত মুখ তুলে 
তাদের বলে ওঠে, জ্যাক-দি-রিপার 1 সে আবার খুন করছে--উঃ কি 
ভীষণ ! এই মুহুর্তে সে আরেকটি খুন করে ফেললে । 

বন্ধু শ নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত তখন ৭-৪৯ 
মিনিট। 

খাওয়া মাথায় উঠল, পরমুহুর্তে ছুটে তিনজন গেল স্বটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের 
অফিসে | তারা সেখানে এই ঘটনার বর্ণনা সবে শুরু করেছে এমন 
সময় খবর এল যে একজন কনস্টেবল ৭-৫* মিনিটের সময় মিলা 
কোর্ট-এ মেরী জেন কেলি নামক একটি ভরষ্টা মেয়ের নগ্ন মৃতদেহ 
আবিষ্কার করেছে। 

এ ছুঃসংবাদ শোনবার পর লীস ও তার *লীদ্ধয় পুলিশের সঙ্গে 
সোজা ঘটনাস্থলে চলে যায়। সেই অন্ধকার জায়গায় পৌছনো মাত্র 
লীস বলে ওঠ, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখুন । 
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একটা আলো ফেল! হল অন্ধকার দেওয়ালে | দেখা গেল সেখানে 
চকখড়ি দিয়ে লেখ! রয়েছে : সতেরো! | জ্যাক-দি-রিপার | 

সতেরো ! তবে কি "তের বদলে সংতরোটি খুন করেছে 
শয়তানটা ! 

সেই মুহূর্ত থেকে লী সবক্ষণের জন্য খুনী সন্ধানে নিজেকে 
নিয়োজিত করল । তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল যে করেই হোক এই 
রহদ্যজনক হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা । খুজে তাকে বের করতেই 
হবে। 

একদিন লীস সস্ত্রীক বাস-এ চেপে কোথায় যেন বাচ্ছিল। নটিং 
হিল-এ হাতে হান্কা ওভারকোট নিচে স্কট টুইড স্থ/ট পরা এক ব্যক্তি 
বাস-এ উঠল। সহসা লীসের মনের মধ্যে ঠাণ্ডা আ্োতের এক 
ভাবাবেগ বয়ে গেল। 

চমকে উঠে লীস তার স্ত্রীর বাঁছতে মহ্‌ খোঁচা দিয়ে বলে উঠল 
ফিসফিসিয়ে__শুনছ, এই--এই হল সেই জ্যাক-দি-রিপার ! 

স্ত্রী অবিশ্বাসের স্বরে বিরক্ত কে জবাব দিল, বোকার মত কথা 
বল নাতো! 

যাকে দেখছ তাকেই ভাবছ জ্য ক-দি-রিপার, ছিঃ | 

বিশ্বাস কর ডারলিং, এই সেই নারীঘাতক রিপার! 

চুপ কর। 

অগত্যা চুপ করে গেল লীস। 

মার্বেল আর্ট স্টপ-এ সেই লোকটা বাস থেকে নেমে গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে লীস স্ত্রীকে ফেলেই বাস থেকে নেমে গিয়ে লোকটাকে অনুসরণ 
করতে লাগলেন। পথে দাড়ানো একজন পুলিশকে লীন লোকটিকে 
গ্রেফতার করতে বললেন। 

গুলিশটি ওর কথা প্রায় হেসেই উড়িয়ে দিল। 

ততক্ষণে লীস দেখল সেই সন্দি্ধ লোকট! ভাড়া গাড়ি ডেকে তাতে 
উঠে পিকাভিলির পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। 

লীদ-এর এ ঘটণার রিপোর্টে পুলিশ কৌতুহলা ক্রান্ত হল সন্দেহ 
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নেই | তবে এ ব্যাপারে এমন কিছু লাভ হল না তাদের, কারণ জ্যাক- 
দি-রিপারের দেহ বর্ণনার হাজারে! রিপোর্ট আগেই ছিল । এবং মজার 
কথা তার কোনটির সঙ্গেই কোনটির মিল নেই। 

এই পঁচিশ বছরের যুবতী মেরী জেন কেলির হত্যাকাণ্ড হল 
বাস্তবিকই লোমহর্ষক ও ভয়ংকর । বোঝা গেল “রিপার তাঁর বীভৎম 
হত্যাকাণ্ডের পথে ক্রমশই উন্মত্ত ও হিংস্রতম হয়ে চূড়াস্তের দিকে 
এগিয়ে চলেছে । তার রক্তলোলুপতা সীমাহীন পর্যায়ে এসে পৌছেছে। 
কেননা প্রতিটি নতুন হত্যাকাগুই ক্রমবর্ধমান নৃশংসতায় আবিল হয়ে 
উঠেছে। 

আরও বেশী হত্যাকাণ্ডের আশঙ্কায়, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড নিরুপায় 
হয়ে শেষ পর্যন্ত দিব্যদর্শী লীসকেই আকড়ে ধরল, তারই শরণ নিল। 
মানবিক শক্তি যখন বিফল হচ্ছে তখন দৈবশক্তিতে আস্থা ছাড় 
গত্যন্তর কি। স্থির হল একজন ইন্সপেইর ও বেশ কিছু পুলিশ এখন 
থেকে লীস নির্দেশিত পথে অপরাধী সন্ধানে ব্যাপৃত হবে। 

আরম্ভ হল এক আজব পদযাত্রা, বিচিত্র পথ পরিক্রমা | এমন 
ঘটনার নজীর শুধু লগ্ন কেন বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় আর পাওয়! 
বায়নি এতাবংকাল। 

লীস ঞ্ব নিশ্চিত ছিল যে তার তথাকথিত “মনস্তাত্বিক শক্তি' উক্ত 
স্তাডিস্তিক নারীঘাতকের লুক্কায়িত অজ্ঞাত বাসস্থান সন্ধানে তাকে 
অবশ্যই সাহাধ্য করবে। 

একদিন সকালনেল। থেকে সেই পুলিশ-বাহিনী লীস্‌-এর নেতৃত্বে 
তারই পিছনে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। 
দিব্যদর্শী লীস পথ পরিক্রমা করতে করতে, ত্তার অলৌকিক শক্তির 
নেতৃত্ব পালনের প্রচেষ্টায় একবার ডাইনে একবার বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করে পথ চঙছিলেন । 

অনুচররা কিছুট! হতাশ ভাবে বাধ্য হয়ে তার পদাঙ্ক অনুসরণ 
করে যাচ্ছিল | এ যেন নিঃসীম এক পদযাত্রা, অপরাধী সন্ধানের 
তীরর্ঘযাত্রা। রাস্তার মানুষজন এমন অদ্ভুত কাণ্ড দেখে ভিড় করে দেখতে 
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লাগল এই পথচল]। 

রাত তখন চারটে । অকন্মাৎ লীস এসে থেমে পড়লেন ওয়েস্ট 
এগ ম্যানসন নামক এক অট্রালিকার গেট-এর সামনে | আবছা 
আলে! আসা একটি জানলার দিকে অঙ্কুলি নির্দেশ করে শুকনো 
কণ্ে বলে উঠলেন লীস, এখানে আপনাদের প্রাধিত ব্যক্কিটি রয়েছে। 
ঢুকে যান, গ্রেপ্তার করুন তাকে | 

পুলিশ ইন্সপেক্টর এবার সত্যি সত্যিই ভড়কে গেল । কি বলছেন 
আপনি। এ বাড়ির মালিক কে জানেন? তিনি হলেন শল্য- 
চিকিৎসার প্রখ্যাত এক সার্জেন। শুধু তাই না, শোনা বাঁয় ইনি 
ইংলগ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থত্রেও আবদ্ধ । আপনি 
এ কি বলছেন ? 

ঠিকই বলছি অফিসার, দিব্যদর্শী আচ্ছন্পের মত বলে যাঁন। 

তবু আরও নিশ্চিত হবার জন্য ইন্সপেক্টর এবার লীসকে বলে, 
ঠিক আছে। আপনি আগে বাড়ির ভেতরকার হলঘরের বর্ণনা দিন 
তো দেখি? 

আচ্ছন্নের ঘোরে তদ্গত ভাবে লীল বলে গেলেন, বেশ, তাই 
বলছি! ডানদিকে আছে কালো ওক কাঠের পিঠের দিকটা উঁচু একটি 
পোর্টার্স চেয়ার । ঘষা কাঁচের জানলার ধ'রে রয়েছে সেটা । এবং তার 
তলায় শুয়ে আছে একটা বিশালকায় ম্যাসটিফ কুকুর । 

পুলিশদল বাড়ির ভূত্যকে জাগিয়ে ভেতরের হলঘরে প্রবেশ 
করল । সত্যি সত্যিই তাই, হুবহু লীস এর বর্ণনা মত সব মিলে গেল। 
একমাত্র ব্যতিক্রম কুকুরট! নেই সেখানে । পরে অবশ্ঠ ভৃত্য স্বীকার 
করল যে সে সবে কুকুরটাকে চেয়ারের তলা থেকে বের করে নিয়ে 
বাগানে পাঠিয়ে দিয়েছে। 

ডয়িংরুমে বসে ইন্সপেক্টর ডাক্তারের পত্ধীর সঙ্গে কথ! বললেন। 
প্রশ্নের জবাবে ভদ্রমহিলা জানালেন, হ)1, তার স্বামী কথাকথিত 
জ্যাক-দি-রিপারের প্রতিটি হত্যাকাগুকালীন বাড়িতে ছিলেন না । 
স্বামী নাকি প্রায়শই তাঁকে ভয় দেখাতেন নানা ব্যাপারে । ভদ্রমহিলা 
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এও বললেন যে, ক্রমে ক্রমে আমার মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল 
হয়েছে ষে আমার স্বামী আদৌ সুস্থ মস্তিক্বের মানুষ নন। 

দীর্ঘকায় নীলনয়ন, কঠোর চরিত্রের একজন সন্তরাস্ত ব্যক্তি এই 
প্রখ্যাত ডাক্তার তীর প্রথম নাম হল জন। তাকে ঘুম থেকে তুলে 
প্রশ্নাদি কর! হল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি ইন্সপেক্টরকে জানালেন যে 
প্রায়ই নাকি 1তনি নিজেকে হসপিটাল ও চেম্বার থেকে বহুদূরে কোন 
এক অচেনা স্থানে আবিষ্কার করতেন। কি ভাবে কোথায় কখন গেলেন 
এলেন তা শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারতেন না। ছু'বাঁর স্মৃতিশক্তি 
ফিরে আসবার পর তিনি দেখেছেন যে তিনি সশরীরে নিজের ঘরের 
মধ্যেই বসে রয়েছেন । যেন এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিলেন, চৈতন্যোদয় 
হতে দেখেছেন তার শার্টের সামনেটা লাল রক্তে ছোপানোঃ আর সারা 
মুখ তার আচড়ানো খিমচানো | বিস্বৃতির অস্তরালেই এসব ঘটনা 
ঘটে গেছে বলে জানান তিনি। 

বাঁড়ি সার্চ করা হল। তাঁতে পাওয়া গেল, স্কচ-টুইডের স্যুট, 
হালকা! নরম ফেপ্ট হাট এবং একট! হালকা ওভারকোট--সব মিলে 
যাচ্ছে | এরপর আরও কিছু জেরার পর অবশেষে ডাক্তার তাঁর কৃত 
অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিসারকে আবেগরুদ্ধ 
কণ্ঠে সহসা বলে ওঠেন, আমাকে এখুনি হত্যা করে ফেলুন। আমি 
নিজের মধ্যে একট! দানব নিয়ে এভাবে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারব 
না। 

দিব্যদর্শা লীস এক অপাধিব দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল ডাক্তার 
আসামীর দিকে। 

ডাক্তারকে ঠ্পগ্ত।রকরা হল তক্ষুনি। নিয়ে যাওয়া হল পুলিশ 
স্টেশনে । সেখানে তার অতীতের রেকর্ডপত্র পুঙ্ানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে 
দেখা হল। তাতে প্রকাশ পেল তিনি যখন গাইজ হাসপাতালে একজন 
মেডিক্যাল স্টুডেন্ট, তখনই দেখা গেছে তার সর্বাধিক পছন্দের 
সাবজেক্ট ছিল জীবিত প্রাণী ব্যবচ্ছেদ কর্মটি | মানুষই হোক বা 
প্রারই হোক তাঁদের ব্যথ! বেদন। যস্ত্রণ। তাকে অসীম আনন্দ দিত। 
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বোবা গেল এ লোকটি শুধু ম্যাসোচিস্টই নয় স্তাঁডিস্ট৪ বটে। 

আযাপিয়েনিস্ট কমিশনের কাছে সাক্ষী দেবার সময় ডাক্তার পত্বী৷ 
জানায় যে ডাক্তার স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্ত একজন চমৎকার পিতা, 
তাদের একমাত্র সন্তানকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন । পিতা 
হিসেবে ভাল, স্বামী হিসেবেও তুলনাহীন এবং মানুষ হিসেবেও অনবদ্য 
,**কিস্তু যখন অস্বাভাবিক...তখন তাকে আর চেনা যায় না। 

তাহলে একদিনের একট! কাহিনী বলি, ডাক্তার-পত্বী বলে যান, 
এক রাত্রে ওপরে উঠে গিয়ে মনে হল নিচেকার ড্ুইংরুমে আমার 
হাঁতঘড়িট। ম্যাণ্টলগীস-এর ওপর ফেলে এসেছি। সিড়ি দিয়ে নেমে 
এলাম নিচে । কানে এল একটা বেড়ালের অসম্ভব আর্তচিংকার । 
চিৎকারটা আসছে ড্ইংরুমের ভেতর থেকে। 

সে শব্দে চমকে তাকালাম, ডইংরুমের দরজার ফাকে তাকিয়ে যে 
দৃশ্য দেখলাম তাতে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভয়ে আতঙ্কে। দেখলাম 
আমার স্বামী টেবিল ল্যাম্পের আগুনের ওপর বাড়ির পোষ জ্যান্ত 
বেড়ালটাকে ধরে রেখে পোড়াচ্ছে। লোম ও মাংস পোড়ার বিশ্রী 
গন্ধের সঙ্গে বেড়ালটার অসহনীয় অস্তিম চিৎকার ও ছটফটানি-_-উঃ 
ভাবা যায় না! নিদারুণ ভয়ে আমি না পারলাম সে ঘরের দিকে 
যেতে না পারলাম এর কোন প্রতিকার বা প্রতিবাদ করতে । দ্রেত 
পালিয়ে বাচলাম সেখান থেকে । 

কমিশনের যাবতীয় সদস্ত একবাক্যে একই রায় দিল। ডাক্তারকে 
ভয়ংকর একজন বিকৃত-মস্তি মানুষ বলে সিদ্ধান্ত করে তাকে একটি 
মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়! হল। সেখানে ১২৪নং বেড 
চিহ্নিত হল তাঁর জন্য | গুজবে প্রকাশ একটি খালি কফিন নাকি সেই 
ডাক্তারের নামে লগ্ন সিমেট্রিতে তাদের পারিবারিক ভল্টে রক্ষিত 
ছিল... 

ডন উইক্কির উপরোক্ত এই থিয়োরী সমূহ সংগৃহীত হয় ১৮৮৮ 
তরীপ্টাব্দের লগ্ন টাইমস এবং দিব্যদর্শশ লীস-এর মৃত্যু বংসর ১৯৩১ 
এর ডেইলী-এক্সপ্রেস পত্রিকা থেকে । ডন উইক্কি স্কটল্যা্ড ইয়ার্ডের 
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পুলিশ-রিপোর্ট এবং অজভ্র কনফিডেন্সিয়াল ফাইল ঘশাটাথশাটি করে 
গবেষণারত ছাত্রদের মত এসব তথ্য সংগ্রহ করে | সেই অকল্পনীয় ত্রাস- 
এর কাল থেকে হ্দীর্ঘ ৬৮ বছর পর সংগৃহীত এই সব তথ্যের 
সত্যতা যাচাই কর! অবশ্য প্রকৃতপক্ষে ই দুরূহ কর্ম। 

ভয়ংকর খুনী জ্যাক-দি-রিপারের এসব গণিকাদের প্রতি কিসের 
আক্রোশ ছিল ? উইন্কির সিদ্ধান্ত অনুসারে “জ্যাক' বৌধ করি কোন 
এক সময় গণিকাগমনের ফলে মারাত্মক সিফিলিন রোগে আক্রান্ত 
হয়। সে যুগে এ কালব্যাধি থেকে নিরাময়ের কোন চিকিৎসা-পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হয়নি । তাই বুঝি এই নিদারুণ প্রতিশোধ ইচ্ছা | তবে এ 
কথা ঠিক যেজ্যাক-দি-রিপার কি কখনো! কোন অবস্থায়ই কোন ভদ্র 
নারীর গায়ে হাত তোলেনি। 

ডন উইন্কির গবেষণায় আরেকটি সংবাদ জানা যায়। 

জ্যাক-দি-রিপারকে জীবিত ব' মুত অবস্থায় ধরবার বা গ্রেপ্তারে 
সাহায্য করবার জন্য সরকার পঁচাত্তর হাজার পাউগু পুরস্কার ঘোষণা 
করেছিল। 

ইতিপূর্বের ইতিহাসে এমন কোন খবর প্রকাশ পায়নি যে এ 
পুরস্কারের টাক! কাউকে দেওয়া হয়েছিল বা কেউ দাবি করেছিল সে 
সময়। 

অতঃপর দিব্যদশশী লীস-এর মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় যে তাঁকে 
নাকি একাধিকবার মহারাণী ভিক্রোরিয়া সমীপে তার রাজপ্রাসাদে 
উপস্থিত হতে দেখ! গেছে । এবং এ গুজবও প্রচলিত ছিল যে জীসকে 
রাজকীয় প্রিভি পাপ্প পেনসন হিসেবে বাংসবিক প্রায় ৮০* পাউণড 
করে দেওয়া হয়েছিল বছ বসর ধরে। 

এইভাবেই ইতিহাসের নিকৃষ্টতম খুনী রহস্যময় জ্যাক-দি-রিপারের 
কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে । মজা! এই যে এক্ষেত্রে অপরাধী সন্ধানে 
ও অপরাধী গ্রেপ্তারের ব্যাপারে ডভিটেকটিভের কার্য সমাধা হল এক 
অলৌকিক উপায়ে জনৈক দিব্যদর্শী মানুষের সাহায্যে । 

বিজ্ঞান এখানে হার মানল দৈবশক্তির কাছে। 
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দানব, ময়ে ও কুমীন 


সে এক ভয়ংকর দানব | লোকট! নররূপে বিচরণ করতে। জার্মানীতে : 
তার মকল্পনীয় কার্যাবলী শুনলে ভয়-বিম্ময়-আতঙ্ক-ক্রোধ প্রভৃতি 
বাবতীয় অভিব্যক্তি যুগপৎ এসে হান! দেয় মনে। ঘ্বণায় রিরি করে 
অগ্তর | 

এই বিপুলাকৃতি মানবরূগী দানবটির নাম ছিল উইলহেলম ফাওট্‌। 
জার্মানীর অন্তর্গত মিউনিখ ও প্যাসিং শহরদ্বয়ের মাঝামাঝি এক 
পথের ধারে এই লোকটার ছিল একট। পানশাল!। যুদ্ধকালীন বোমার 
দ্বার] অর্ধবিধ্বস্ত ছুটি একতলা ছোট বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছিল 
ফাগুটের এই “বার | 

কাহিনী শুরু করা বাক আঠাশ বছরের ছুরস্ত স্বাস্থ্যবতী যুবতী 
এলিজ-কে দিয়েই। সবে সে এসে পৌছেছে ওয়ে্রস্এর চাকরি 
নিয়ে এই বার-এ। হাতে তার সটকেস, পাশে দাড়ানো নতুন মনিব 
বিশালদেহী ফাণ্ডট | 

--ওমা ! কী জঘন্য জীব রে বাবা ! ভয় ও ঘ্বণামিশ্রিত আতঙ্কে 
ছানাবড়া চোখ দিয়ে যুবতী এলিজ পাশের ডোবার পানে তাকিয়ে 
বলে ওঠে। 

বিশালদেহী দানন হেসে উঠে বলে, কি বললে মিস? জঘন্ত ? 
আমার পোষা এর! জঘন্য জীব ? জানো, আমি বিশেষ ভাবে জাহাজে 
বুক করে এদের আমেরিকা থেকে আনিয়েছি। প্রথম যখন আসে 
তখন ছিল একেবারে বাচ্চা । এখন এরা ক্রমে ক্রমে বিরাট আকারের 
হয়ে উঠেছে। 

লাগোয়! নীচের দিকের সিমেন্টবাধানেো। ডোবাতে কুৎসিত 

আকৃতির বিশাল একট কুমীীর বিরাট হাঁ করে যেন হাই তুললো, 
তারপর পেছনের হু্জাকৃতি ছুটি পায়ে ভর দিয়ে অগভীর জলের উপর 
মুখটাকে উচু করে দীড়িয়ে উঠলো। এলিজের সারা শরীর কেঁপে 
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উঠলো, শিউরে উঠলো ভয়ে । সে ত্রস্তে হপা পিছিয়ে গেল। 

দানবাকৃতি পাশে দাড়ানো মানুষটি যেন চরম মজা পেল এ 
ব্যাপারে, এমনি ভাবে হেসে উঠলো, কি গো মিস, ভয় পেলে নাকি? 
বলে থাবাসদৃশ হাত দিয়ে যুবতীর নিতম্বে একটি বেশ জোরে রসিকতার 
থাপ্পড় মারলো। 

_উঃ কি হচ্ছে স্যার। যুবতী সত্যি সত্যি ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। 
কিন্তু খুব বেশী রেগে উঠতে পারে না। যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে হুমুঠে 
অঙ্প জোটানোই একদ] দায় হয়ে উঠেছিল অধিকাংশ মানুষের, তথা 
এই ধরনের মেয়েদের | তাই তারা পুরুষ ম'নুষদের কোন আচরণেই 
আর ক্ষুব্ধ হত না, বা মনে কিছু করত না| যা খুশী কর, আপত্তি নেই, 
শুধু খেতে পরতে দিও | এই ছিল এই সব মেয়েদের মূনাগত আদর্শ | 
সাংঘাতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ভয়াবহ বেকারী বিরাজ 
করছিল ওদেশে তখন | ফলে নৈতিক মাঁন নেমে গিয়েছিল চরম 
সীমায়। 

অতএব এলিজ যে এই চাকরি নিয়ে এসেছে তার রয়েছে ছুটি 
পর্যায় । প্রথম হল রাত্রে সে ফাণ্ডটের হাউস অফ ফান্-এ ওয়েট্রেসএর 
কাজ করবে আর দ্বিতীয়তঃ বাদবাকি সময় সে হবে এই দানবের 


খেয়ালখুশীর শিকার । 
ফাণ্ডটর দৈত্যের মত চেহারা | মুখটি যেন রাক্ষসের মত বীভৎস । 


গত যুদ্ধে রাশিয়ার একটা গোলার টুকরো! লেগে যে ক্ষতের স্থ্টি হয় 
তাকে দ্রুতগতিতে করা প্লাষ্টিক সার্জারী যেন ওর মুখট(কে আরও বেশী 
কুংসিত করে দিয়েছে । মুখের পানে তাকালে মনে হয় লোকটা! একটা 
জ্যান্ত শরতান । 

_ফ্াড়াও একট! মজার জিনিস দেখাই তোমায় মিস্,বলে ফাগুট 
বাড়ির পেছনে গিয়ে একটা ছোট্ট নাধ্সমনুছুস কুকুরছান৷ নিয়ে এল । 
ওর হাতের চাঁপে ছান।ট! কুঁই কুঁই করে উঠছে। 

সিমেন্ট বাঁধানে! ডোবায় পাড় থেকে নেমে গেছে একটা সপ! 
-একেবেঁকে (ঠিক যেমন “ক্সিপ” থাকে ছোট বাচ্চাদের পার্কে )। 
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ফাণ্ডট তারপর সেই কুকুরছানাটাকে জি:শ গড়িয়ে দিল। ছ'নাটা 
ঠেঁচাতে চেঁচাতে জিপের কাঠের ধারগুলো ধরবার বৃথা চেষ্ট 
রকুরতে করতে পিছলে গিয়ে পড়ল ডোবার জলে । অন্তিম মাঁতনাদের 
সঙ্গে সঙ্গে কয়েকট। কুমীর ছুটে এসে মুহূর্তমধ্যে কুকুরছানাটাকে 
প্রকাণ্ড হা-এর মধ্যে নিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো | কিছুট! জল 
তোলপাঁড়, রক্তমাখানো লাল জল, কুকুরছানার লেজট! বারেক বাইরে 
দেখা দ্রিয়ে ডোবার জলে তলিয়ে গেল চিরতরে । 

এই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে ভয়ে ক্রোধে প্রায় চিৎকার করে উঠলো 
এপ্সিজ। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আপনি মানুষ না জানোয়ার ! 

দানব ক্ষুব্ধ হল সন্দেহ নেই কথাটা শুন | বললে, মিস্‌, তুমি তো 
জীনো ন। মিউনিখ থেকে পর্যন্ত কত লোক এখানে আসে এই মঙ্তা 
দেখতে। 

তারপর থাবার মত হাত দিয়ে মেয়েটার পেলব বাহু স্জোরে ধরে 
বললে, চলো মিস্‌-__এবার কোন্‌ ঘরে তুমি শোঁবে তা দেখিয়ে দিই । 


বার-এর নাম ফাগুটের “প্লেস অফ ফার্ন | মদ খেতে প্রচুর খন্দেরই 
আসে। ছয় সাতজন মেয়ে ওয়েট্রেদপ কাজ করে। বিয়ার ব! মদ 
বিতরণের চেয়ে খব্দেরদের অপরাপর মনোরগ্রনই বেশী করে যেতে হয় 
যুবতী মেয়েগুলির। এখানকার খন্দেরর! অধিকাংশই দিনে কাজকর 
মিউনিখের শ্রমিক। তারা একটু মোটা দাগের সুরা ও নারী নিয়ে 
ফুঙতিক্ষ তাই পছন্দ করে বেশী। শহর বন্দরের নাইট ক্লাব তাদের 
তেমন পছন্দের নয়। অতএব ফাগুটের এই পানশালার ব্যবসায়ে বেশ 
বোলবেলাও অবস্থ। | মদের চেয়ে নারীর আকর্ষণই বেশী ছিল এই 
সব গাইয়! খদ্দেরদের | 

ফাণুট কিন্ত শু[নাত্র নারীর আকর্ষণের প্রতিই নির্ভর করত ন!। 
পানশালার এক কোণে ডাইস টেবিল (জুয়া) ছিল | অপর কোণে 
ছিল একটি পিগ়ানে: আর মোট! কর্ধণ গলায় খন্দেরদের মনৌরঞজন- 
কারী অঙ্লীল সব গানের জনৈক গায়ক । 
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এর উপর ছিল তার পোষা এ কুমীরগুলি । 

সর্বসাকুল্যে ছয়টি কুমীর ছিল এ সিমেন্টবাধানো ডোবাতে। 
তাদের চোয়াল, হা! ও ভয়াবহ দাত এমন ভীষণ যে তা অনায়াসে যে 
কোন মানুষকে কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যে কুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে খেয়ে 
ফেলতে পারে। 

সন্ধে ও রাতির আসরে ফাগ্ডট মাঝে মাঝে পেছনের উঠোনে 
টাঙ্গানে৷ একট! দমকলী ঘণ্টা! বাজিয়ে দিত। সে শব্দ শুনে উৎসাহী 
কিছু মাতাল খদ্দের গিয়ে উপস্থিত হত ডোবার সামনে । ফাণুট 
কখনে কুকুর কখনো! কুকুরছানা সেই “লিপ মারফত কুমীরদের মুখে 
ফেলে দিয়ে খাওয়ানোপর্ব সম্পন্ন করতো | মদের নেশায় রঙিন চোখ ও 
মন নিয়ে খদ্দের! এসব দেখে যারপরনাই মজা পেত। বিভিন্ন খান 
দেওয়া হত কুমীরদের | সবই জীবন্ত । কখনে। কুকুর কখনো! এক 
বাক্স বেড়ালছানা। একবার ফাণ্ডট এক স্পেশাল «শো করেছিল বুড়ো 
ও রুগ্ন একট! ঘোড়া এনে । সেটাকে চোখ বেঁধে চাবুক মেরে ডোবায় 
ফেলে দেওয়া হয়েছিল। 

সে রাতে কুমীরগুলোর এ বিশাল ঘোড়াটাকে খেতে পুরে ছয় 
মিনিট সময় লেগেছিল। ডোবাটার জল রক্তে রঙিন হয়ে তোলপাড় 
হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্ত | 

বাড়ির পেছন দিকে এই সব খাগ্সামগ্রীরূপ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত 
জীবজন্তর একটি খাঁচার মত ঘর ছিল। আর তারই কাছে ছিল 
ফাগুটের নিজের শোবার কেবিন। এবং এর লাগোয়া একটা বড় 
হলঘরে থাকতে। তার এই সব তরুণী যুবতী ওয়েট্রেসর! | 

এইখানে এলিজকে ঘর দেখাতে নিয়ে গেল ফাগুটের উপযুক্ত এক 
সহকারী বুড়ো শয়তান । ষাট বছর বয়সের পিঠে কুঁঞ্ওয়াল! এই 
বৃদ্ধটির নাম আলবার্ট গেস্লার | সার মুখে তার দাড়িগৌফ | তাতে 
সকালে খাওয়া খাবারের কিছু কিছু অংশ সর্বদাই লেগে থাকত। 
কুতকুতে চোখ চেয়ে একসময় বুড়ো গেস্লার একট! দরজার প্রতি 
কুৎসিত মাঙুল দেখিয়ে বললে; এই যে দেখছো, এটা হল ফাগুটের 
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কেবিন । এঘরে তোমাদের অনেক বারই যাতাধাত করতে হবে, বলে 
বিদ্কুটে শব্দে নাক বোড়ে অশ্লীল অশোভন এক ভঙ্গী করে বললে, 
ফাণ্ুট একজন পুরুষের মত পুরুষ, হু” হু” বাবা । ওর চাহিদা বড় জবর, 
ছু তিন চারটে মেয়ে ওর কাছে এক টিপ নাস্যির মত। 

_ আয) এলিজের বিস্মিত মুখ থেকে এ শব্দট। বেরিয়ে এল। 
মেয়েটির বুঝাতে বাকি রইল না যে এতো ওয়েট্রসের চাকরিমাত্র নয়, 
সে এসে প্রবেশ করলো! প্রকৃতপক্ষে ফাগুটের হারেমে। 

__ওর এখানে কি অনেক মেয়ে রয়েছে? 

_হ্্যা হ্যা বহুত বহুত, অশালীন চোখ নাচিয়ে কদর্য কু'জো বৃদ্ধ 
বললে, এবং প্রত্যেক সময়ই ওর নিত্যনতুন মেরে চাই। মেয়ের! 
'এখানে বেশীদিন টেকে না । তারা আসে । এক হপ্ত। ব! মাসখানেক, 
ব্যস তারপর তার! চলে যাঁয় কোথায় কে জানে | বুঝলে মিস। ঠিক 
আছে, সবুর কর। সবুরে মেওয়া ফলবে। 

সবুর বিশেষ করতে হল না চাকরির প্রথম রাত্রেই ফাগুটের 
খপ্পরে পড়তে হল ওকে । ফাগুটের কায়দা-কানুনের মধে কোন 
ঢটাকঢাক গুড়গুড় নেই। সবই সোজা সরল প্রক্রিয়া | রাত তিনটে 
নাগাদ পানশালার ডিউটি শেষে এলিজ ক্লাম্তভপদে নিজ ঘরের দিকে 
ফিরছিল। কখন প্ছেনে এসেছে ফাগ্ডট, এলিজ টের পায়নি । সহসা 
তার ডান হাত ধরে মালিক বললে, চলে এস মিস। আজ রাতে 
আমার ঘরেই শোবে। 

কোন বাধা কোন অনিচ্ছ। সে গ্রাহা করে না করলও না । 

এলিজ্জ স্বভাববশ তই বাধা দিতে গিয়ে বলেছিল, না না__ 

মিশ্টিখানেক ক্রুর চোখে চেয়েছিল ফাণ্ডট | মনে হয়েছিল এখুনি 
বুঝি সে মেয়েটার মুখে এক ঘুষি মারবে । কিন্ত পরিবর্তে উন্মত্ত হাসি 
হেসে বললে, এ শর্মা কোন বাধ! বা অনিচ্ছা বা ন্তাকামি পছন্দ করে 
ন! বুঝলি কুত্তি । যখন যা চাই তক্ষুনি সেই মুহুর্তে তা-ই পেতে অত্য্ত 
আমি । চলে আয়। 

বলে প্রায় টেনে হিশ্চড়ে এলিজকে নিয়ে এক ঝটকায় নিজ 
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বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিল। 

এক সপ্তাহ কাটলো | ইতিমধ্যে অপরাপর মেয়েদের সঙ্গে মালাপ 
হয়েছে এলিজের | মেরী নামে রক্তকেশী এক মেয়ে, বালিনের 
কয়েকটি শান্ত লাজুক মেয়ে, ফ্রান্সেসক! নায়ী দারুণ স্থাস্থ্যবতী একটি 
ইতালীয় যুবতী | এই বেকার মেয়েটি অত দূর থেকে চাঁকরি খুজতে 
খুঁজতে এসে ফাগুটের খপ্পরে পড়ে বায়। 

এদের কেউই খুব বেশী দিন এখানে আসেনি। বড় জোর 
মাসখানেক হয়েছে তখন । 

__পুরনো! সব মেয়েরা চলে যায় কেন ? এলিজ প্রশ্ন করে। 

রক্তকেশী মেরী কাধ ঝাকুনি দিয়ে ঠেশাট উলটে বলে, জানি না 
ভাই। যে কোন সকালে উঠে দেখবে একটি মেয়ে নেই, চলে গেছে। 
ফাণ্ডট বলে মেয়েট। নাকি পালিয়ে গেছে। 

এরপর গলা নামিয়ে নিয়ক্ে মেরী বলে, এই বদমাইশ দৈত্যটার 
কোন অশোভন বদ ইচ্ছে পালনে অসম্মতি পালনে প্রচণ্ড প্রহার খেয়ে 
মেয়েওলি পরিত্রাণের আশায় হয়ত ফের পালিয়ে চলে ধায় মিউনিখ । 

এ ধারণ। অবশ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে কিছুকাল বাদেই । এবং 
এলিজের পক্ষে তা মর্মান্তিক ভাবেই। 

১৭ই জুন অর্থাৎ এলিজ-এর চাকরির সাত দিনের মধ্যেই দেখা 
গেল রক্তকেশী মেরীও এক ষকালে হাওয়। হয়ে গেছে। এলিজ ৰেশ 
হকচকিয়ে গেল। ওর মতে ফাগুটের সাংঘাতিক কোন নির্দেশ অমান্ত 
কর! ছাড়া মেরীর মত মেয়ে তে! ভয় পেয়ে পালাবার মেয়ে নয়। 

কে জানে বাবা । এলিজ চুপ করে গেল । কদিন ধরে ফাণ্ডট আর 
ওকে তার ঘরে ডাকছে না। চাকরিটিও বেশ ভাল প্রচুর টিপস্‌ 
আছে। আনন্দেই আছে সে। তাই এমন জীবনকে সে গেঁজিয়ে দিতে 
চাঁয় না পরের কথা ভেবে। 

সকালের ব্রেকফাস্ট কফি মানতে এলিজ যখন সেই কুমীর-ডোবার 

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন পথের উপর চারকোনা.একটি লাল ফ্লানেলের 
ছোট টুকরোর মতো বস্তু পড়ে থাকতে দেখলো । থেমে নিচু হয়ে 
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সেটা তুলতে যাবে সহসা পেছন থেকে ফাণগডটের ক ভেসে এল : 

_ এই ! এলিজ ! চোখ লাল করে ফাগুট চিৎকার করে ওঠে, কণ, 
কী তুলছ ওখান থেকে ? 

_না না কিছু নয়। মালিকের ক্রুদ্ধ কে ভয় পেয়ে এলিজ বলে 
ওঠে, বিশেষ কিছু নয়, একট। কাপড়ের টুকরো বোধহয় পড়ে আছে। 

অতি দ্রুহ পা চালিয়ে এসে ফাগুট সেট! হাতে তুলে নিয়ে বললে, 
হ্যা, এট! একটা কাপড়ের টুকরোই বটে। 

বললো বটে কিন্তু তার আঙুলে ধরা বন্তটাকে কাপড় বলে আদৌ 
মনে হল না| মনে হল নরম ও ভিজে কি যেন একট! জিনিস। 

_এ বাপাটার কথা ভূলে যাওয়াই হবে তোমার পক্ষে শ্রেয়? 
বুবলে কুত্তি! কর্ধশ কণ্টে একথা বলে ফাণ্ট সেই লাল রঙের, নরম 
ও ভিজে বস্তুটি পকেটে পুরে নিয়ে চলে গেল। 

এলিজের যদি কিছু সন্দেহও হয়ে থাকে মনে তবুও সে মুখে কুলুপ 
এ্রুটে রইলো । 

তিন দিন বাদে মিউনিখ পুলিশ এল ফাঁগুটের পানশালায়। €কে 
জের! করে তার! ফিরে গেল । তাদের ডাইরীতে লেখা হল : উইলহেল্স 
ফাগুডটকে আমরা জেরা করেছি মেরী মান্নী একটি মেয়ের নিরুদ্দেশ 
হওয়ার ব্যাপারে তার বাবার নালিশ অনুযায়ী । ফাণ্ডট জানায় ১৭ই 
জুন রাত ২টায় মেরী চলে যায়। মেয়েটি নাঁকি চলে যাবার কোন 
কারণ তাকে বলে যায়নি । লোকটা বেয়াদপ ধরনের ৷ কথাবার্তা 
বলতে সবিশেষ অনিচ্ছুক | মেয়েদের সঙ্গে আচার আচরণে ওর খুবই 
বদনাম আছে। লোকটার প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন । 

পুলিশ এলিজকে জেরা করেনি । সে অবশ্ঠ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু 
বলেওনি। কিন্ত সে জানে যে মেরী সেদিন রাত ছটোয় আদৌ চলে 

য়নি। কেন না সে স্বচক্ষে দেখেছে রাত তিনটের সময় মেরীর হাত 
র ফাণুট তার শোবার ঘরে ঢুকছে রাত্রিযাপন করতে। 

পরদিন যথারীতি ফাগুট চলে গেছে মিউনখে নতুন মেয়ে 

আনতে । মেরীর বদলী মেয়ে এল এক ১৯ বছর বয়স্কা কাজলকেশী 
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হলদে ফ্যাকাসে গাত্রবর্ণের ব্যাভেরিয়ান তন্বী যুবতী, হানা স্কৌবার | 
প্রথম রাতই তাকে ফাগুটের শয্যাসঙ্গিনী হতে হল | 

হারেমস্থ যুবতীবৃন্দের বিশেষ কারুর প্রতি ফাগুটের কোনকালেই 
বিশেষ কোন হর্বলতা বা পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়নি। বিকৃত যৌনমানস 
»ম্পক্স এই দাঁনবঃ বিশেষ করে যুবতীদের জঘন্য ভাবে নিগীড়ন করেই 
বুঝি শাস্তি পেত ফমধিক। আশ্চর্য মেয়েগুলোও সে সব অত্যাচার 
বিনাবাক্যব্যয়ে সা করে যেত। 

এর ছুটো কারণ ছিল | এক : যুদ্ধেত্তর জার্মানীতে থাকা খাওয়ার 
অভাবজনিত অবস্থায়, ফাণ্ট তার মেয়েদের তুলনামূলক ভাবে ভাল 
ম'ইনে দিত, ভাল খাওয়া দিত, থাকবার বাসম্থানও দিত | ছুই : 
কিছু মেয়ে ওকে বেশ পছন্দই করত । এর কারণ হয়ত অদ্ভুত, তবু 
সত্যি। ওর কদর্য চেহারা, ওর কর্ষশ ক, ওর মিঠুর ব্যবহার 
সর্বোপরি ওর দানবীয় ব্যভিচার বিছু বিবুতমনা মেয়ের ওর প্রতি 
অ+কর্ষণের প্রধান কারণ। এই কারণে মেয়েদের মধ্যে ওকে নিয়ে 
রোষারেষি, ঈধা, কলহ, ছন্দ প্রভৃতি ঝামেলার উদ্দ্রেক প্রায়শঃই হত | 
তবে ফাগুটের ভয়ে, তার বহিঃগুকাশ বিশেষ একট হত না। 

নতুন মেয়ে হানা-কে নিয়েই সেবার ঝামেলার শুরু হল। ফ্যাকাসে 
তন্বী এই মেয়েটি এ দানবের সবকিছুর প্রেমেই বুবি পড়েছিল। এদিকে 
হানার আগমনের তিন দিন বাদেই শ্্যাসঙ্গিনী হিসেবে ফাগুট অপর 
একটি মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো | তা দেখে রাগে হঃখে অভিমানে 
হানা কেঁদে বিছানা বালিশ ভিজিয়ে দিল প্রথমটা | তাতেও তাঁর 
ক্রোধ প্রশমিত হঙ্গ না । প্রচণ্ড রেগে অগ্থিশর্মা হয়ে হিতাহিত জ্ঞান 
হারিয়ে সে ছুটে চলে গেল পাঁনশালার হল্ঘরে । অত:পর, ফাগুটাকে 
উদ্দেশ্য করে, তুমি এবটি পশ, ভছন্য নরপশ্ড, তোমায় আমি বিষের 
মত ছ্ৃণা করি ইত্যাদি ইত্যাদি আ্রদন মাথা! চশৎকারান্তে, বার- 
কাউপ্টার থেকে বোতল গ্র'স তুলে নিয়ে মনিবের দিকে বৃট্টির মও 
ছুঁড়তে আস্ত করলো। 

মাথা বাচিয়ে ত্রন্থে এগিয়ে এসে ফাগুট এ পলকা মেযেটিবে 
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দুহাতে তুলে ধরে এক বাউকায় বাইরে প্রায় ছু'ড়ে ফেলে দিল। ধপাস্ 
শব্দে হানা গিয়ে আছড়ে পড়লো পাশের কাঠের দেগালে । 

_ম্যালবার্ট | এক্ষুন এটাকে বাইরে বের করে দাও। বলে 
বস্বকণ্ঠে চিংকার করে ফাণ্ডট নোজা চলে গেল নিজের ঘরে নতুন 
শব্যাসঙ্গিনী নিয়ে | কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বিকট হাসিঙ্বন শোন! 
“তে লাগলে! ঘরের মধ্যে থেকে, আর এদিকে তখন সর্বাঙ্গে আহত 
হানা কোনক্রুম নিজ বিছানায় এসে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়লো । 

এর পাচ দিন বাদে মিউনিখ পুলিণ পুনরায় এল ফাণগুটের এই 
পানশালায়। জেরা অস্তে ফিরে গিরে তারা ডাইরীতে লিখলো : 

নিরুদ্দিষ্টা মেয়ে মেরীর ব্যাপারে পুনরায় উইনহেল্স৷ ফাণ্ডউকে 
জের! কা হয়। নতুন কোন কথা লোকটার মুখ থেকে শোন গেল 
না। সে পূর্বের মতই বলে মেরী রাত ২টায় চলে গেছে। তার 
অপরাপর মেয়ে কর্মচারীদের কাছেকিন্ক বিসরীত পাক্ষ্য পাওয়া গেল। 
তাদের মতে মেনীকে রাত তিনটে বা হারও পব পর্বন্ত কাগডুটের সঙ্গে 
নিরালায় থাকতে দেখা গেছে। ফাগ্ডট এক্টটি ছোট ডোবায় কুমীর 
পুষে রেখেছে । সেই কুমীরগুলোকে সে নিয়মিত জ্যান্ত জীবঙগন্ধ 
খাওয়ার়। লোকটাকে এই নিষ্ঠুর সামাজিক অপরাধের অভিযোগে 
গ্রেপ্তার কর যায়। 

তৃতীয় বার পুলিশ এল উইপলহেন্স কাণুটের কাছে। অনেক প্রশ্ন 
এবার। রে'জ নায়ী মেয়েটি কোথায়? এ্টযুনেট কোথায়? কোথায় 
গেছে আযানেটি ? ইত্যাদি ইত্যাদি। 

কাধ ঝাকুনি দিয়ে ফাণ্ডট বিরক্তিতে জকুটি করে বলে, যে সব 
মেয়ে আমার চাকুরি ছেড়ে চলে গেছে তাদের খবরাখবর রাখা আমার 
প্রয়োজন কি? কি করে বলব তার! এখন কোথায় বসবাস করছে বা 
কি করছে। 

কিন্তু কেন তারা৷ চাকুরি ছেড়ে চলে গেল? 

_কিছু মেয়েকে আমি বরখাস্ত করেছি। কিছু মেয়ে নিজ ইচ্ছায় 
চলে গেছে। স্বতরাংকে কোথায় গেছে বা আছে আমার ত! জানবার 
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কথা নয়। ওয়েট্রস আসে, ওয়েট্রেস যায়। তাদের সম্বন্ধে আমার 
অতো! মাথ| ঘামালে চলে না। 

মেয়েদের এবার বেশী করে জেরা কর! হল । কোন ফল হল না। 
কুৎসিত বুড়ো আযালবার্ট গেস্লারকে প্রশ্ন করা হল। না কোন কিছু 
উদঘাটিত হল না বা বের কর! গেল ন! কুৎসিত বুড়োটার কাছ থেকে। 

ওর! জুলায় পুনরায় পড়ল এলিজের পাল1। ফাও্ট ওকে শোবার 
ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে! | সেদিন আর বিয়ার নয়, নির্জল। 
্র্যাণ্ডি গিলতে লাগলো! দানবটি | ওর সেদিনকার দেহজ ক্ষুধাতৃষ্ণার 
বুঝি সীমা পরিসীমা রইল ন1। রাত চারটের সময় ফাগুট ওকে 
রেহাই দিয়ে দরজ। খুলে বললো হাঁনাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও আমার 
কাছে। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই এলজ গিয়ে ফ্যাকাসে, ছূর্বলতম্বী মেয়ে 
হাঁনাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে পাঠিয়ে [দিল কামোন্ন্ত মাতাল ফাণ্টের 
ঘরে।| তারপর ক্লান্ত ছরমুজ কর! শরীর নিয়ে সে নিজ বিছানায় গিয়ে 
শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল । ওর ডান হাতট! মুচড়ে দিয়েছিল ফাণ্ডট নেশার 
মাথায়। ঘণ্টাখানেক বাদে ঘুম ভেঙে গেল হাতের দারুণ ব্যথায়। 
জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বিছানায়, তার আলোয় দেখলো হাতটায় 
কালশিটে পড়েছে । এলিজ উঠে পড়ে পানশালার দিকে গেল বরফ 
আনতে | হাতে একট বরফ লাগানো দরকার নয়ত ব্যথা! কমবে না। 

পথে বেরিয়েই কিরকম একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ কানে এল 
কুমীর-ডোবার দিক থেকে । ফিরে সেদিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য তার 
নজরে পড়লো তাতে সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠ থেকে ভয়াবহ এক আর্ড- 
চীংকার বেরিয়ে এল রাতের নিশ্তব্ধতাকে খান খান করে। 

জ্যোতস্ালোকে সে সভয়ে দেখল: হানার উলঙ্গ দেহটা! ডোবার 
তীরে পড়ে আছে। তার ছুটে হাত বগল থেকে নেই। সম্পূর্ণ কেটে 
নেওয়া হয়েছে। মুখে বীভৎস হাসি নিয়ে সেই মেয়েটির দেহের পাঁনে 
ঝুঁকে রয়েছে কুৎসিত বুড়ো আযালবার্ট গেস্লার। একট! লোহার 
করাত নিয়ে সে পশুট! মৃতা। হানার পা কাটছিল । 
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পাশে দাড়িয়ে দানব ফাগুট মেয়েটির ছিন্ন অপ ছুড়ে ছুড়ে 
খাওয়াচ্ছিঙ্গ ডোবার জলে মুখ তুলে থাকা কুমীরগুলিকে। 

এলিজের আর্তচৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফাণ্ডট তার দিকে 
ছুটে গেল। এলিজও চরম আতঙ্কে পানশালার দিকে ছুটতে লাগলো, 
মুখে বাঁচাও' “বাচাও' আর্তনাদ করতে করতে | সেখান থেকে রাস্তা, 
মিউখিন অভিমুখের রাস্ত! ধরে এলিজ ছুটতে লাগলে প্রাণভয়ে, 
পেছনে পেছনে দৈত্য ফাণ্ডটও ছুটচছে। ওদের পেছনে করাত হাতে 
সেই কুৎসিত বুড়ো গেস্লারও থপথপ করে দৌড়ে আসছিল । 

কোন কিছু না ভেবেই এলিজ ছুটছিল। হয়ত সে দশ মাইল 
ছুটে মিউনিখে পৌছে যেত। ফাণগুট ছিল বেহন্দ মত্তাবস্থায়। টলতে 
টলতে ছুটতে ছুটতে কতবার সে আছাড় খেয়ে গড়িয়ে পড়লো 
কিন্তু ফের উঠে প্রবল বিক্রমে মেয়েটির পেছনে তাড়া করে দৌড়তে 
লাগলো। শত হলেও মেয়ে। কতক্ষণ পারবে । তার উপরে ভয়ে সে 
ছিল আধমরা | আধ মাইলের মধ্যেই দানব এসে ওকে বিশাল থাব! 
দিয়ে কট জড়িয়ে ধরে মুহুর্তে কাধে তুলে নিল । পরমুহূর্তে আছাড় 
মারলো মাটিতে । মুখে একট! রুমাল গুজে দিয়ে মেয়েটির চিৎকার 
স্তব্ধ করে দিল। তারপর আরেক বটকায় মেয়েটাকে মাটি থেকে 
কাধে তুলে নিয়ে পেছন দিয়ে চললে! কুমীর ডোবার দিকে । 

অশেষ ভাগ্যবল ছিল এলিজের, তাই এই দেখ! ও পলায়ন পৰ 
ঘটতে পাঁচ ছয় মিনিট সময় লেগেছিল। কারণ ওর সেই অনিচ্ছাকৃত 
মার্তটীৎকার শুনে, ওর সহকর্মী মেয়েদের ঘুম যাঁয় ভেঙে, তারা লাফ 
দিয়ে উঠে জানল! দিয়ে বাইরে উকি মারে এবং উক্ত সমস্ত ভয়াবহ 
ঘটনাটি সভয়ে প্রত্যক্ষ করে। 

কম্পিত দেহে আতঙ্কিত মনে তাঁর! মুহুর্তে বা কর্তব্য স্থির করে 
ফেলে । এবং তৎক্ষণাৎ যুগপৎ তারা ও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে, রাস্তা 
এড়িয়ে মেঠে৷ পপ দিয়ে, প্রায় আধ মাইল দূরের একটি ফার্ম বাড়িতে 
গিয়ে আশ্রয় নেয়। 

এলিজকে ধরার প্রচেষ্টায় ফাগুট ও গেস্লার এতই মত্ত ও ব্যস্ত 
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ছিল যে এ মেয়েখলোর পালিয়ে যাওয়া উভয়ের কারুরই নজর 
পড়েনি। 

এদিকে ফাগুট এলিজকে কীধে নিয়ে সৌজা চললে।কুমীর-ডোবার 
দিকে । ডান হাত দিয়ে মেয়েটির মুখে গৌজা রুমালটি সজোরে চেপে 
ধরেছিল সে। দমবন্ধ হয়ে আসছিল এলিজের । প্রথমট। প্রায় অচেতন 
নিশ্চল ভাবে পড়ে ছিল সে। কিস্তু_যে-ই সে আড়চোখে দেখলে । 
তাকে নিয়ে আসা হয়েছে ভয়ংকর কুমীর অধ্যুষিত সেই সিমেন্ট-পুল- 
এর কাছে, তক্ষুনি তার সহজাত জৈবিক প্রেরণায় সে হাতপা ছুড়ে 
লাথি চড় ঘুষি চালাতে লাগল ফাগুটকে কাধের ওপর ঝুলন্ত 
অবস্থাতেই । প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলে! নিজেকে দানবের হাত 
থেকে মুক্ত করবার । 

ফাগুট গর্জে উঠলো, আযঙগবার্ট, শীগির একটা দড়ি নিয়ে এস। 
এই কুত্তিট! আমার হাত কামড়ে ধরেছে। 

শুনে প্রবল গোঙানী সহকারে এলিজ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো! | 
মুখে রমাল গোৌজা থাকা এক অদ্ভুত চাপা আওয়াজ শোন! যেতে 
লাগলো । ইতিমধ্যে হাঁপাতে হাপাতে কু'জো বুড়ো একটা মোটা 
দড়ি নিয়ে এল। আর মিনিটখানেকের ভেতর ফাণ্ডট এলিজকে 
আষ্টেপুঠে সেই দড়ি দিয়ে বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখলো । 

এবার ফিরে তাকিয়ে অদূরে মাটিতে পড়ে থাকা হাতপাহীন 
হানার রক্তাক্ত মুত ধড়টাকে ফাণ্ডট একটানে তুলে নিয়ে সেই জিপের 
উপর ছুড়ে দিল | আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বীভৎসদর্শন খণ্ডিত রমণীদেহ 
পিছলে পিছলে গিয়ে ডেবার জলে পড়লো এবং মুহূর্তে কুমীরগুলির 
পেটে টুকরে! টুকরো হয়ে বিলীন হল। 

দানব এবার কোমরবন্ধ থেকে বিশাল এক ছুরি বের করে 
এলিজের দিকে ফিরে এল । 

নেহাত নিয়তি । নয়ত ঠিক সেই মুহুর্তেই গেস্লারের পানশাল। 
বাড়ির মেয়েদের শোঁবার কুটিরের খোল! দরজার পানে নজরই বা 
পড়বে কেন, আর সে ঠেঁচিয়েই বা উঠবে কেন, দেখুন দেখুন স্টার 
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ওদের দরজা! খোলা | বোধকরি ওরা পালিয়েছে । কি সর্বনাশ | 

ফাণ্ডট মুহুর্তখানেক থেমে ইতস্ততঃ করলো! | তারপর হাতের ছুরি 
নিয়েই মত্ত টলমল অবস্থায় দৌড়ে গেল মেয়েদের সেই আবাসঘরের 
দিকে । পেছন পেছন প্রভৃভক্ত কুজো বুড়োও ছুটতে লাগলে কুকুরের 
মত। 

ঘরে ঢুকে তক্ষুনি বেরিয়ে এল ফাগুট। চিৎকার করে কু'জো 
বুড়াকে তার অকর্মণ্যতার জন্যে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করতে 
লাগলো । আবার দৌড়ে এল কুমীর-ডোবার কাছে যেখানে এলি 
দড়িবাধ! অবস্থায় পড়ে আছে। 

-_এই ব্যাট। কুকুরের বাচ্চা আলবার্ট | শোন্‌। যেখান থেকে 
পারিস এ মেয়েগুলিকে খুজে নিয়ে আয়, ধরে নিয়ে আয়, বজ্বকণ্ছে 
আদেশ করল দানব । 

কুজোবুড়ে৷ ছুলতে ছুলতে দৌড়ে চলে গেল রাস্তার ওপর । 
তারপর চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে বিদঘুটে কম্বরে ডাকলে! ওগে! 
মেয়েরা শুনছ কোথায় তোমরা বাছা | চলে এস ঘরে । মিঃ ফগুট 
কিন্তু ভীষণ রেগে গেছে ভাল চাও তো এক্ষুনি চলে এস সব। 

এদ্দিকে ফাগ্ুট এবার নীচু হয়ে অর্চচেতন এলিজকে ফের কোলে 
তূলে নিল। একে মস্তাবস্থা, তার ওপর সাম্প্রতিক দৌড়ঝাঁপ, সর্বোপরি 
মেয়েটির ওজনও কম নয়, তাই ক্লান্ত একেবেঁকে যাওয়া পদক্ষেপে সে 
ল্লিপটার দিকে এগোতে লাগলো | এলিজের অগ্তিমকাল উপস্থিত। 
সে ঈশ্বরের নাম বুঝি ম্মরণ করছিল তখন । 

ঠিক সেই মুহুর্তে শোন! গেল পুলিশ-কার্-এর স্থৃতীক্ষ সাইরেন ঠিক 
পানশাল!] বাড়ির সামনে । আর সঙ্গে সঙ্গে অজস্র শক্তিশালী সার্চ 
লাইটে চতুর্দিকে যেন দিন হয়ে গেল। 

ফাণ্ডট হকচকিয়ে গিয়ে বারেক ইতস্ততঃ করল । অমনি একটি 
সার্চপাইটের সরাসরি ফোকাস তার ওপর পড়ে স্থির হয়ে রইল । 
চোখ ঝলসানো আলে! থেকে বাঁচবার জন্ত সে মুখ ফেরালো | কোলে 
রয়েছে হাত-পা! বাধ! মেয়েটি | সেই অবস্থায় সে মেয়েদের আবাস- 
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স্থলের দিকে দৌড়তে লাগলো । দ্বিতীয় ফোকাস পড়লে তার দেহে 
তারপর তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম সব ফোকাস ওকে অনুসরণ করে চললো । 
গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে পুলিশরাও পেছু নিল তার। 
মেয়েদের ঘরের ক'ছে গিয়ে সহসা থেমে পেছন ফিরল ফাগুট। 
তার প্লাস্তিক সার্জারী করা কীভৎস মুখট। তীব্র মালোয় উদ্ভাসিত হল | 
পরক্ষণে সে এলিজকে কোল থেকে মাটিতে প্রায় ধপ, শব্দে ফেলে 
দিয়ে ছুহাতে আলোর ঝলকানি থেকে বাঁচবার মানসে মুখ ঢেকে 
অতি দ্রুত দৌড়ে যেতে লাগলো! সেই কুমীরভর্তি ডোবার দিকে । 
পুলিশ দলও ছুটলো তার পেছন পেছন। 
কিন্ত হায় পুলিসর! এ জীবনে তাঁকে ধরতে সক্ষম হল না| দানব 
চেহারার কয়েকটি সুদীর্ঘ লাফের সাহায্যে সে চোখের পলকে পৌঁছে 
গেল মরণ-পুল-এর তীরে | অতঃপর বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ ন। করে, 
একটি কথাও না বলে, কোন দিকে না তাকিয়ে, শেষ লাফে ঝাপিয়ে 
পড়লো ডোবার জলে। 
মরণঝাপ। অতি দ্রেতই তার আদরের পোষ! কুমীরেরা তাকে 
টুকরে! টুকরে! করে গলাধঃকরণ করে নিমেষে পরপারে পাঠিয়ে দিল। 
ডোবার জল টকটকে লাল হয়ে গেল। 
দানবের জীবন শেষ হলেও কাহিনী কিন্তু এখানে শেষ হল না 
পুরোপুরি | হয়ত পুরোপুরি শেষ কোনদিনই হবে ন1। 
পুলিশের মোচড়ে এবং পাগলের “গা-বধে আনন্দের মত মৃঢ় 
গর্বে দানবের সহকারী কতিধর কুৎসিতদর্শন কূঁজে। বুড়ো গেস্লার তার 
মালিক ফাগুটের কীতিকলাপ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণন! দিয়ে যায়। 
সব মিলিয়ে প্রায় ৩০টি যুবতী নারীকে ন| কি খাওয়ানো হয়েছে 
কুমীর দিয়ে । সঠিক সংখ্য। হয়ত কোনদিনই যান! জাবে না। বুড়োর 
বাচনিক শুনে পুলিশ নান! স্তরে সন্ধান করে প্রায় সাঁতাশটি মেয়ের 
পরিচয় সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় যার! ফাণ্ডটের বিকৃত নিষ্ঠুরতার বলি 
হয়েছে কুমীরের পেটে গিয়ে । অধিকাংশই জ্যান্ত অবস্থায় নৃশংস মৃত্যু 
হয়েছে তাদের। 
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সাতাশ, না সাতাত্তর নাকি সা তীনবব,ই 1 কে জানে এ তালিকার 
শেষ কোথায়। 

কুমীরগুলোকে বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আঁর 
এ পানশালাকে ভেঙে ফেলে সেখানে বর্তমানে গড়ে উঠেছে এক 
পেল পাম্প। পাশেই সেই কুখ্যাত ভোবাটি কুমীরশুন্ত খালি 
অবস্থায় পড়ে আছে। পাম্পের কর্মী ছেলের! বিভিন্ন পথিকের কাছে 
এই লোমর্কক সত্যি ঘটনা সালংকারে বর্ণনা করে যায়। শ্বাভাবিক 
ভাবেই একটু অতিরঞ্জন থাকে তাতে। তাদের মুখে এখন পর্যস্ত মৃত 
মেয়ের সংখ্যা বেড়ে ধ্াড়িয়েছে ১৫০টি | সন্দেহ কি দিনকে দিন এ 

খ্যা ক্রমেই আরও বেড়ে ষাবে। 

বুড়ো আলবার্ট গেস্লার বছর ছুই মিউনিখের এক পাগল! গারদে 
থাকবার পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। মাথা খারাপ না হলে সে 
ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে যেতে কিছুতেই পারতো না। 

আর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নবজীবন পেয়ে যুবতী মেয়ে 
এলিজ ফিরে বায় মিউনিখে এবং কালক্রমে জনারণ্যে মিশে যায় । 


ডাক্তার বর্গের আজব ক্লিনিক 


ইয়োরোপের শহর নগরের মধ্যে, জেনেভাই হল একমাত্র প্রাচীন 
শহর, যেখানে আভিজাত্যের প্রতি সর্বাধিক সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। 
ওখানকার ্ৃখী সমৃদ্ধ ও সন্তরাস্ত স্বাস্থাবান নাগরিকগণ সদাসস্তষ্ট জীবন 
যাপনে অভ্যন্ত | সেক্স অর্থাং যৌনবিষয়ক কোন কিছু দি বা কদাচিৎ 
প্রকাশ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায় তো! তাকে সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে 
সরিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেক্স সংক্রান্ত অশোভন সবকিছুকই এদের 
ভন্্র সন্ত্ান্ত মীনসিকত1 কখনে৷ বরদাস্ত করে না| 

এ হেন রাজকীয় মর্ধাদাসম্পন্ন ন্ুইস নগরী জেনেভা সেদিন 
প্রকৃতই চমকে উঠলো শক্‌ পেল, যেদিন সেই ১৯০৭ খ্ীস্টাব্দের এক 
বসম্তভকালে সেখানে এসে উদয় হল তথাকথিত প্রফেসর” হোরেস 
ক্যাসপার বর্গ নামক এক ব্যক্তি | কেউ জানে নাযে এই লোকটি 
মাঁকিন দেশের প্রখ্যাত সিংসিং ও অপরাপর কম প্রখ্যাত কারাগীর- 
সমূহের প্রাক্তন কয়েদী। 

শুধু এল না, এসে এই পপ্রফেসর” এই ভদ্র জনাকীর্ণ নাগরিকদের 
মধ্যে সেক্সকে তার লুকায়িত গুপ্ত স্থান থেকে টেনে বের করে এদেশের 
যাবতীয় সংবাদপত্রের শিরোনাম করে ছেড়ে দিল। 

প্রফেসর বর্গ। বয়েস বছর পরয়ত্রিশ, মুখে ভ্যানভাইক মা 
ফ্রেঞ্চকাট্‌ দাঁড়ি, ঈগলের মত তীক্ষ তীব্র অনুসন্ধানী ছুটি চোখভর' 
দৃষ্টি। জেশকের মত একজোড়া জব । ডবল ত্রেস্ট বিজনেস স্যুট পর! 
এই লোকটিকে দেখলে একটি আস্ত শয়তান ছাড়! কিছু মনে হয় না। 

অচিরেই এই মিঃ বর্গ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে, “একথা 
জানিয়ে দিল যে সে ৮নং প্লেস ডি বা ইস-এ একটি অভিনব “ম্যারেজ 
কাউন্সেলেং সাভিস'-এর অফিস খুলছে। 

স্থানীয় সাংবাদিকরা বিশ্মিত। এটা হবে কি ধরনের 'সাভিস? 
বলছি বলছি, সবই খুলে বঙ্গছি মশাইর1 | গুরুগন্তীর কণ্ে মিঃ বর্গ 
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বলে যায়, দেখুন, সেব্সই হল ছুনিয়ার যাবতীয় বঞ্চাটের মূল। তাই, 
আমার থিয়োরী হল, ভুয়া সতীত্ব মিথ্যে লজ্জা! সংকোচ, এবং প্রেম 
প্রণয় কামের প্রতি শিশুস্ুলভ মনোবৃত্তি অধিকাংশ নরনারীর জীবনকে 
বিফল করে তোলে, ফলে তারা শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং 
সর্বোপরি তার প্রায় ক্ষে৫েই আত্মহত্যার জঘন্থ প্রক্রিয়ায় মেতে উঠে 
প্রাণ বিসর্জন দেয়। বলে প্রফেসর বর্গ বিরাট এক চুরুট ধরিয়ে 
প্রবলবেগে ধেশয়া ছাড়তে ছাড়তে মিটিমিটি হাসতে থাকে 
সাংবাদিকদের পানে তাকিয়ে। 

লজ্জায় কিছুটা আরক্তঃ জনৈক মুখচোরা যুবক সাংবাদিক 
সসংকোচে বলে ওঠে, মানেঃ মানে আপনি এই ব্যাপারটাকে অর্থাং 
এই সমস্যার কিভাবে সমাধান করবেন ? এখানে প্রতিষ্ঠিত আপনার 
ক্লিনিক-এর উদ্দেশ্ই বা! কি হবে? 

মিষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত হাসি হেসে পপ্রফেসর' বললে, অ:ই আযাম গ্্য/ড ষে 
আপনি এই প্রশ্নট! উত্থাপন করেছেন। এখুনি আমি মিসেস ডরোথি 
ওয়েনরাইটকে এখানে উপস্থিত করাচ্ছি। তিনি আমার প্রথম 
রোগিনীদের অন্যতমাও বটেন। সেই হ্থখীতৃপ্ড ভদ্্রমহিলাই আমার 
স্থইজারল্যাণ্ডে আসার উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহকারে অর্থাৎ এক 
প্রদর্শনীর মাধ্যমে সব কিছু বিবৃত করবেন আপনাদের কাছে। 

কয়েক মিনিটে মধ্যেই মিসেস ওয়েন রাইট এসে সে ঘরে প্রবেশ 
করল । বান-এর এর তরুণ সাংবাদিক তে সহসা শিস্‌ দিয়েই উঠল 
মহিল?টির রূপ দর্শন করে। উপস্থিত প্রতিটি সাংবাঁদিকই ভদ্দ্রমহিলার 
দেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে কিঞ্চি উত্তেজিত এবং উদগ্রীব হয়ে পড়ল 
সন্দেহ নেই । 

তরুণীর বয়েস সাতাশ আঠাশ। চোখের দৃষ্টি কখনো উদাস, 
কখনে৷ মাদকতাময়, কখনো শৃহ্যঃ কখনে। তীক্ষ সন্ধানী ! নীল সিক্ষের 
অত্যন্ত আটোসাটে। গাউনে শারীরিক যাবতীয় আকরধণ যারপরনাই 
পরিস্ফুট হয়েছে যুবতী দেহের। কথা শুনে, গলার স্বর শুনে 
সাংবাদিকরা ১মকে উঠলো | এ কণ্ঠম্বর যেন সারা দেহমনে লুড়ন্ুড়ি 
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দেয় । তবে কি কণ্টস্বরেও যৌন আকর্ষণ বিষ্কমান ? 

__ভদ্্রমহোদয়গণ, আমি আজ মিসেস ওয়েনরাইটকে আপনাদের 
সামনে উপস্থিত করছি। বন্থ ফিজিড (কাঁমশীতল) মহিলার মত ইনিও 
আমার দ্বারস্থ হয়েছিলেন উপযুক্ত মন্ত্রণা এবং চিকিৎসার জস্য। এই 
পোর্টকলিওর টাইপ করা! তিরিশ পৃষ্ঠার মাধ্যমে আমি ওর কেস্টাকে 
বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছি । এটাতে পাবেন কিভাবে আমাদের 
আত্মার সঙ্গে আমাদের প্রানীজ প্রবৃত্তির সংঘর্ষ অহরহই লেগে থাকে। 
মাই ডিয়ার ওয়েনরাইট, এবার তুমি উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা 
বল! 

অতঃপর সেই তরুণী দ্বিধাহীন ভাষায় সেই অতি ভদ্র সংবত ন্্যইস 
সাংবাদিকদের কাছে, স্তুনির্বাচিত ডাক্তারী শব্দ সহযোগে বর্ণনা করে 
যায় কিভাবে হোরেস বর্গ-এর স্থচিকিৎসায় এক উদাসীন, বীতস্পুহ, 
বিগতকাম তরুণী থেকে সে চঞ্চল যৌনোচ্ছলা কামনাবতী পূর্ণ 
' ফুবতীতেঃব্ূপাস্তরিতা হয়ে গিয়েছে। 

এর পর আরও এমন কিছু তথ্য বলে যায় তরুণী যাতে উপস্থিত 
সাংবাদিকদের মুখ চোখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। শুধু কথা নয়, 
অবশেষে 'প্রফেসর' হোরেস বর্গের সঙ্গে লালসাপ্লুত আলিঙ্গনাদির 
শট ভিনয়ের দ্বারা সকলকে নিদারুণ বিব্রত করে তুললে! এই 
মহিলাটি | 

জনৈক সাংবাদিক আচমকা এক প্রশ্ন করে বসে যুবতীকে। 

_ আচ্ছা মিসেস ওয়েনরাইট, জানতে পারি কি আপনার স্বামী 
কোথায়? 

অসংকোচে বলে গেল তরুণী, প্রফেসর বর্গের চিকিৎসার পর দেখা 
গেগ আমার কাছে আমার স্বামী প্রকৃতই অনুপযোগী, অর্থাং অক্ষম । 
তাই স্যার, আমার শারীরিক জাগরণের রূপকার ওই মিঃ বর্গ- 
এর প্রতি অদীম কৃতজ্ঞতান্বরূপ আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ করে আমার 
স্বামী, আমার সম্তানাদি সব কিছু পরিত্যাগ করে চলে এসেছি ওর 
কাছে। যাতে আমার মত যৌনতৃপ্তি অপরাপর ফ্রিজিড নারীরাও লাভ 


৭৮ 


করে, সেই মহান কাজে ওকে সাহাধ্য করবার জন্য জীবন উৎদ্গ 
₹করেছি। 

সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে বর্তমানে জীবিত ৮৬ বংনর 
বয়স্ক আযাডালবাট গ্রুবার-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অতি বৃদ্ধ পককেশ 
ক্ষীণণৃষ্তি যখন এ কাহিনী বলছিলেন মনে হচ্ছিল যেন ৬০1৬৫ বছর 
আগেকার ঘটনা নয়, এই সেদিনকার ঘটন1 এট", সবই তার চোখের 
সামনে ভানছে যেন। বলতে বলতে হের গ্রুবার এখনো লাল হয়ে 
উঠছিলেন। 

_ দেখুন, এর পর মহিলাটি সেদিন অঙ্গ থেকে অধিকাংশ 
পোশাক খুলে নিয়ে পরীক্ষা-টেবিলে শুয়ে পড়লেন । আমর! যেন 
ছাত্র, এমনিভাবে প্্রফেসার' বর্গ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় নরনারীর 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যৌনজীবন উপর দেহ ও মনের প্রভাব এবং নরনারীর 
মিলন সংক্রান্ত অজস্র গোপন তথ্য উদাত্ত কে ছ্যর্থহীন ভাষায় বর্ণন! 
করে গেলেন। ভদ্রমহিলাও কক্তৃতানুবায়ী প্রয়োজনানুসারে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গীদি হেলন ও সঞ্চালনের দ্বারা প্রফেসার-কে সাহাব্য করে 
গেলেন। | 

বৃদ্ধ গ্রুবারকে প্রশ্ন কর! হল, আচ্ছা হের, আপনি কি প্রফেসর 
বর্গের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করেছিলেন সেদিন ? 

বৃদ্ধের মুখ কৌতুকের হা'সিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ফোকলা মুখে 
জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, তা স্তার, সেই তাজা তরুণ বয়সে একটু 
হয়েছিল বৈকি । পরক্ত্রীদের নিয়ে...৷ তবে ভদ্রলোকের শেষ পরিণাম 
দেখে উক্ত মনোভাব আমার নিভে গিয়েছিল । সে পরিণাম বড় 
তয়াবহ। অবশ্ত ওর ক্ষেত্রে ওই বুক কাপানো পরিণামই বুৰি 
সাধনোচিত ছিল । 

আশ্চর্য মানুষ এই হোরেস বর্গ । স্দুর আমেরিকার দিকে দিকে 
হলদে হয়ে যাওয়া পুরনো কাগজের নথিপত্রে ওর ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
হয়ে আছে। কোর্টে কাছারিতে থানায় কারাগারের ফাইলে ফাইলে | 
বর্গ বিজ্ঞানী নয়, সে একজন প্রবর্ধক মাত্র। কিন্তু ওর একট! অদ্ভুত 
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ক্ষমতা ছিল স্মৃতিশক্তি ও মেধ! | কয়েকখান! ডাক্তারী বই ওর পাতার 
পর পাতা কণ্স্থ ছিল। 
সিংসিং জেলে প্রথম যায় “সাইকো-গাইরো৷ বেল্ট কর্পোরেশন” 
নামক অস্তিত্বহীন ভুয়া এক কোম্পানির সৌজন্যে । এই কোম্পানির 
অলৌকিক “বেল্ট” পরিধান করে নাকি অজস্র ক্যানসার ও নিউমোনিয়া 
রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেহে-এই বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রায় ৪৫১০ « « 
ডলার মূল্যের তথাকথিত “বেণ্ট' বিক্রি করেছিল সে বিভিন্ন রাজ্যে । 
এরপর শিকাগোতে সে সর্বপ্রথম “ম্যারেজ কাউন্সেলিং সাঁভিস' 
খোলে । সে সময় থেকেই সে নারীদের কামশীতলতা এবং অপরাপর 
স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে নিজেকে জাহির করতে থাকে । এর জন্য অবশ্য 
যে প্রকার দারুণ চাতুর্ষ আর গভীর অন্তপৃষ্টির প্রয়োজন তা এই ব্্গ- 
এর ছিল । ওর চেহারা যদদও আদৌ সুন্দর ছিল না এবং খিছুট! 
নার্ভাস ধরনের মানুষও ছিল তবু অদ্ভুত বাক্চাতুর্ষেই সে তার সুদর্শন 
প্রতিদন্দীদের সদাসর্া হার মানিয়ে দিত। বিশেষ করে নারীদের 
ওপরে তার প্রভাব যেন সম্মোহক প্রভাবের কাজ করত। কিছুদিনের 
মধ্োই ম্ব-নির্বাচিত ও স্বনিয়োজিত মেডিসিন, সাইকোলজি এবং ভদ্্র- 
সমাজে অনুচ্চারিত নতুন শব্দ “সেক্সোলজি'র ডাক্তার হয়ে বসলো 
সে। এবং অচিরেই নাম যশ অর্থ পসার সবই হু হু করে বেড়ে গেল। 
এর পর নিজেকে প্রফেসর' রূপে অভিহিত করল বর্গ। জনৈক 
সুর! কোম্পানির মালিক ওটে। কেলার-এর স্ত্রী ডরোধী কেলারকে 
চিকিৎসা! করবার পরেই বর্গের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো! উক্ত 
৬৪ বৎসর বয়স্ক ওটে। কেলার নাকি স্নায়বিক দূর্বলতা জাতীয় কি 
সব রোগে ভূগছিলঃ এ হল তার ২৮ বছর বয়স্ক। স্ত্রী ডরোথীর 
অভিযোগ । অপর দিকে বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মিলনে ডরোথীর 
ছিল প্রবল অনীহা! এবং সর্বোপরি চরম আতঙ্কজনিত এক ভীতিভাব | 
ফলে, এই বর্গের অধীনে উক্ত ডরোথী কেলার এমন কয়েকটি 
পর্যায় ও প্রক্রায় [টকিংপসিত হতে পাগলে। -যে সম্পর্ষে শহরের 
বিভিন্ন বার-এ ও বহু ড্রইংরুমে ইঙ্গিতপূর্ণ হাপাহাসি করে ফিসফিলিয়ে 
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আলোচিত হতে লাগলো অনেক কথা । তিনমাস চিকিৎসাস্তে 
নবজজীবন ও নবযৌনজীবন ও যৌবন লাভ করে ডরোথী একদা গিয়ে 
উপস্থিত হল স্বামীর গৃহে । 

হুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামীর শয্যাসঙ্জিনী হবার পরই পুনরায় বৃদ্ধ স্বামীর 
প্রতি অব্যক্ত এক ঘৃণায় ডরোথীর উৎসাহ উদ্দীপন! এক ফু*য়ে নিভে 
গিয়ে সে পূর্বেকার মত ফের ফ্রিজিড ওয়াইফ-এ পরিণত হয়ে গেল। 
ডরোথীও বড় ঘরের মেয়ে, তার বাবা স্বনামধন্য এক ব্যবসায়ী সাইরাস 
ওয়েনরাইট | কি হল সেদিন রাত্রে, ঘুমন্ত স্বামীকে ভরোথী এক 
ছুরিকা দিয়ে আক্রমণ করে মারাত্বক জখম করে ফেলল । হাসপাতালে 
নেবার পূর্বেই প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে সুরা ব্যবসায়ী ভদ্রলোক 
প্রাণত্যাগ করল। 

মানসিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে থাকাকালীন ভরোী 
ওয়েনরাইট কেলার তার নাকে আচমক। আক্রমণ করে তাকে বেঁধে 
ফেলে । পরে নার্সের পোশাক পরে বাইরে এসে ২০,০০০ ডলার এর 
চেক ক্যাশ করে তার নতুন প্রেমিক হোরেস বর্গ-এর সঙ্গে নিউইয়র্কের 
পথে রওন! হয়ে যায় চুপিসারে | 

অবশেষে এই যুগল, ১৯০৭ এর ২০শে ফেব্রুয়ারী জাহাজে উঠে 
ইয়োরোপের পথে পাড়ি জমায়। 

এক মহাদেশ ছেড়ে আরেক মহাদেশে এল পরম প্রবঞ্চক একজন 
হাতুড়ে চিকিৎমক, সঙ্গে নিয়ে পরস্ত্রী এক সহচরী । শেষের শুরু 
এখানেই । স্তচতুর বর্গ বেছে নিল এমন একটি দেশ যে স্থ্যইজারল্যাণ্ 
হল স্তানিয়টোরিয়াম, ক্লিনিক ইত্যার্দিতে আকীর্ণ এবং যেখানে 
সাধারণতঃ আশ্রয় নেয় অসুখী একক নারীবৃন্দ। নিজেকে ডাক্তার 
বলে জাহির ব| দাবি না করে বর্গ শুধু “বিবাহিত নরনারীর উপদেষ্টা" 
হিসেবে জেনেভ! নগরীতে স্থুইচ আইনকে কদলী প্রদর্শন করে এই 
অভিনব ব্যবস! শুরু করে দিল। 

কুমারী উপাধি ওয়েনরাইট' গ্রহণ করে ভরোথী মন্রমুগ্ধার মত 
এই তথাকথিত 'প্রফেসারের' সঙ্গে একা ত্মভাবে লেগে রইল । প্রেমিক 
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স্বেচ্ছায় ওকে ১৮০০০ ডলার দিল অফিস খোলবার জন্য। বর্গ 
সংবাদিক সম্মেলন ডেকে দৃষ্টাস্তসহ সব কিছু দেখিয়ে এবং বতুতা করে 
এই কথাই বুঝিয়ে দিল যে সেযে কোন কামে বীতস্পৃহ ও কাম- 
শীতল রমণীকে তার অভিনব চিকিৎসার দ্বারা পুনরায় চঞ্চলা, 
কামনাবতী ও লালসাময়ীতে রূপাস্তরিতা করতে সক্ষম | দে সব 
কথা ওখানকার সংবাদপত্রাদিতে ফলাও করে মুদ্রিত হল। 

এই প্রচারের ফলে অজত্র চিঠিপত্র হু হু করে আসতে লাগলো 
বর্গের অফিসে । অধিকাংশ চিঠিই এল ইয়োরোপের ডজনখানেক 
দেশের মহিলাদের কাছ থেকে | তার! তাদের দাম্পত্য জীবনকে ডাঃ 
বর্গে স্থচিকিৎসায় পুন্জবিত করতে প্রয়ানী। কেন না তাদের মিলিত 
জীবম যৌন অসঙ্গতির চোরাবালিত পড়ে ডুবে যাবার দাখিল হয়েছে। 
এসব পত্রের মধ্যে যেগুলিতে বোঝা গেল লেখিকা ধনী নয়, অর্থাৎ 
প্রচুর কাচা পয়সার মালিক নয়, সেসব পত্র সঙ্গে সঙ্গে বর্গ ওয়েস্ট- 
পেপার বাস্কেটে ছিড়ে ফেলে দিল। 

__ এই চিঠিট। পড়ে দেখো ডরোথী, উল্লসিতভাবে বর্গ বলেঃ এটা 
এসেছে ওয়ারশ'র ম্যাডাম হেলগা মেরীউইকজ.এর কাছ থেকে। 
চিঠির কাগজ কি দামী দেখেছ? লিখেছে, ভদ্রমহিলার স্বামী নাকি 
ও দেশের একজন বস্ধ্রশিল্পসআট, নাম থ্যাডিয়াস মেরীউইকজ,। 
ভদ্রমহিপ! এখুনি আসতে প্রস্তুত আমার এ ক্লিনিক-এ| চিকিৎসার 
জন্য ইনি ৫*১০০০ পোপিশ মুদ্রা ব্যয় করতে প্রস্তৃত। মাই গভ। 

সঙ্গে সঙ্গে সে কাঁগজ পেন্সিল নিয়ে হিসেব করে দেখলো, উক্ত 
অর্থের পরিমাণ বর্তমান এক্সচে্জ-এর রেট অনুযায়ী ঈাড়াবে প্রায় 
৭১০০০ ডঙ্গার। প্রথম পেয়িং পেশেন্ট-এর পক্ষে আদৌ মন্দ নয়, কি 
বল? 

ডরোথী তার প্রেমিকের পানে সেই দৃষ্টি নিয়ে তাকালো য| ক্ষণে 
তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট অর্থাৎ কখনো ভাবলেশহীন কখনো ব! ঈর্ষা, সন্দেহ 
স্বণায় জীবন্ত, মুখে শুধু বললে, আশ! করি মহিলাটি কুৎসিত এবং 
বয়স্ক হবে হোরেস। কেননা তুমি কোন যুবতী নারী বিশেষ করে 
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সুন্দরী রূপসীকে [চিকিৎসা কর, এট! সম্পূর্ণ আমার না-পছন্দ। আমি 
সে-কথ! চিন্তাও করতে পারি না । বুঝলে ভালিং? 


ম্যাডাম মেরীউইকজ.কে দেখা গেল বেশ তন্বী চেহারার অভিজাত, 
উচ্চবংশীয়া এবং প্রচুর ধনী জনৈক পোলিশ ভদ্্রমহিল1| বাদামী চুল, 
গালের হাড় কিছু উচু। বয়েস ২৪ বছর । এক সন্তানের জননী | বর্গ- 
এর তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত প্রশ্নে ভদ্রমহিলা লজ্জায় সংকোচে বাঁর- 
পরনাই বিব্রত বোধ করছিল। বর্গ তার প্রাইভেট চেম্বারে 
সংগোপনেই জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তখন | 

_ থ্যাডিয়াস, যদিও অধিকাংশ সময় তার ঘোড়া, রেস এবং ক্লাব 
নিয়ে রাত কাটায়, তবুও তাকে আদর্শ ও ভাল স্বামীই বলব। কিন্ত 
রাত্রে যখন বিছানায় সে আমার সান্নিধ্যে এগিয়ে আসে, বিশ্বাস 
করুন, আমি-__আমি সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করি, মানে বিতৃষ্ণায় 
শারীরিক প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ি বলা যায়। একবার সে আমাকে 
স্পর্শ করবার সক্ষে সঙ্গে আমি মৃষ্িত হয়ে পড়ি, তাতে খ্যাডিয়াস 
দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। আরেকবার আমি তার চুম্বন সহা করতে না 
পেরে বাথরুমে পালিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম | প্লিজ, মিঃ 
বর্গ আমায় আপনি বাঁচান, এ রকম চললে আমাদের বিয়ে ভেঙে 
যাবে। অথচ আমার মনে হয়, আমি তো আমার স্বামীকে সত্যিই 
ভালবাসি, তাহঙ্লে, সে যখন আমায় কামনা করে কাছে আসে, তখন 
কেন মরতে আমি ওরকম জঘন্য খারাপ ব্যবহার করি ! 

যদিও সে মোটেই ডাক্তার নয় তবু বর্গ মেডিসিন ও সাইকোলজি 
বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে রেখেছিল। ফ্রয়েড তাঁর কঠস্থ। এসব 
শুনে সে বা হাত দাড়িতে স্থাপন করে আঙুলের টোকা দিল আর 
অভিব্যক্তিতে আনলে! একটা গুরুগম্তীর প্রফেসনাল্‌ পোজ, বললে, 

মাই ডিয়ার লেডি। একে আমাদের ডাক্তারী ভাষায় বলে 
আনরিজল্ভ, ট্র্সফারেন্স। মানে আপনার মনের মধ্যে প্রতিফলিত 
হচ্ছে আপনার হতভাগ্য স্বামী ছাড়া অপর কোন এক ব্যক্তির প্রতি 
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আক ঘ্বণা, যাকে আপনি আদৌ দেখতে পারতেন না, পছন্দ করতেন 
না| 

এইভাবে শুরু করে কঠিন কঠিন ফয়েডীয় তত্বের কঠিন সব 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় মহিলার কাছে ছুর্বোধ্য অনেক কিছু বলে 
অবশেষে আশ্বাস দিয়ে বর্গ জানালো, মাভৈঃ, হতাশার কিছু নেই 
নিরাময়ের পথ এখনো খোলা আছে * এখনে। ভয়াবহ মানসিক কোন 
ক্ষতি হয়ে যায়নি । 

ভদ্রমহিলা এত সব গুঢ়তত্ব শুনে প্রায় বিহবল হয়ে তাকিয়ে রইল । 
পরে সানুনয় ক্ে বললে, 

--তাহলে এখনো আশা আছে বলছেন? প্লিজ, তা হলে আমায় 
সাহাযা করুন। যা বলবেন তাই করতে রাঁজী আমি । 

শেয়ালের মত মুখাকৃতি বর্গের মুখে এক অবৈধ হাসি সঞ্চারিত 
হল, সে উঠে গিয়ে চেম্বারের দরজ! নিঃশব্দে লক করে দিল তারপর 
পোলিশ ভদ্রমহিলা কিছু বুঝে ওঠবার পূর্বেই দেখা গেল সে এই ডাঃ 
বর্গের দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় শেটির ওপর শায়িত হয়ে গিয়েছে 
ভেতরে যখন এই আজব চিকিৎসা শুরু হল, বাইরে তখন অধৈর্যভাবে 
পাঁয়চারিরতা ডরোথীর পক্ষে ভেতরের কোন কিছু শ্রবণ ব1 দর্শন করে 
গুপ্রচরবৃত্তি করবার উপায় রইল না! । 

আশ্চর্য কাণ্ড, ম্যাডাম মেরীউইকজ এই অবৈধ চিকিৎসায় সত্যি 
সত্যি পরম তৃপ্তি লাভ করল । মুখ ফুটে বলেই ফেললো, ওয়াগ্ডারফুল 
আপনি ডাঃ বর্গ | অশেষ ধন্তবাদ । আমি কত বছর পর যে শাস্তি 
পেলাম, তা আর কি বলব । প্লিজ আমায় আপনার ক্লিনিক-এ থাকতে 
দিন। আমার কত কিছু এখানে শেখবার আছে। 

-বেশ ম্যাডাম আপনাকে আমি পেশেণ্ট করে নিলাম, বগ' 
প্রফেশনাল পোজ বজায় রেখে জবাব দেয়ঃ যখন চিকিৎসাস্তে ফিরে 
যাবেনঃ আমি নিশ্চিত যে আপনার স্বামী খুব খুশী হবেন কাঁমনা- 
বাসনাব্তী একজন স্ত্রীকে নবরূপে পেয়ে । আমি আমার প্রাথমিক 
চিকিৎসা প্রক্রিয়ার দ্বারা এ প্রমাণ আপনাকে দিয়েছি যে আপনি 
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মূলতঃ ঠিকই আছেন, নারীত্বের এতটুকু অভাব আপনার মধ্যে নেই, 
চমৎকার সুস্থ ও ভোগবতী মহিলা । তবে ঠিক এই ধরনের চিকিৎসার 
পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তির উপরই নির্ভর করছে সাফল্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
মৃস্থ হয়ে ওঠা এবং ততদ্দিন আমাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মহত স্বার্থে 
আপনার স্বামীর স্থান সাময়িকভাবে অধিকার করে তারই বকলমে 
কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এইসব চিকিৎস! অবশ্য সময়সাপেক্ষ। 

_বেশ তো আপনার বত খুশী প্রয়োজন সময় নিন। আপনার 
চিকিৎসা! পদ্ধতি আমার ভাল লেগেছে, বলে ম্যাডাম মেরীউইকজ 
তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চেক বুক বের করে লডজ ন্যাশনাল ব্যান্কের 
ওপর এক বিরাট অঙ্কের চেকে সই করে দিল । | 

মনে মনে বুঝি প্রফেসর বর্গ কামন! করল যে তাঁর প্রাক্তন জেল- 
বন্ধুরা এসে দেখে যাক, বুদ্ধিবলে দে কি অসাধ্য সাধন করে চলেছে। 
ছুনিয়ার রূপবতী ধনী যুবতী মেয়েদের ভোগ করছে এবং সেই বাবদে 
উলটে তাদের কাছ থেকে প্রচুর আধিক দক্ষিণাও আদায় করছে সে। 
একেই বলে বুঝি ভেলকিবাজি | 

জেনেভাস্থ এই ম্যারেজ ক্লিনিকে সবস্ুদ্ধ চৌদ্বখানা ঘর ছিল। 
এর আটটি ব্যবহৃত হত তথাকথিত মহিলা পেশেন্টদের শোবার ঘর 
হিসেবে, যারা এসে এই “ইনস্রিটুট ফর ম্যারিটাল রিসার্চে” নাম 
লেখাত। রশধুনেসহ চারজন কর্মচারী ছিল। ভ্রুমে দেখা গেল এতে 
কুলোচ্ছে না? বর্গের উচ্চাশা হল এমন এক ম্যানসন ভাড়া করার, 
বেখানে অন্ততঃ চল্লিশজন আবাসিক মহিলা রোগী থাকতে পারে। 

ব্ছর খাননকের মধ্যেই বর্গ বুঝতে পারলো যে সে একটি স্বর্ণ- 
খনির স্থষ্টি করে ফেলেছে, যা তাকে কাম-শীতলতাগ্রস্ত রোগিনীদের 
ব্যাপারে রিসার্চ চালাবার অজুহাতে প্রচুর নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করবার 
স্থযোগ করে দিয়েছে এবং ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়িয়ে বাঁড়িয়ে ১৩০১০ ০০ 


স্বর্ণ ফ্র্যাঙ্ক-এ দাড় করিয়েছে। 
মাঝে মাঝে ঈধাপরায়ণ ভরোথী যে না ক্ষেপে গেছে এমন নয় । 
প্রচণ্ড জুদ্ধ বিস্ফোরণে সে ওকে ভয় দেখিয়ে শাসিয়েছে এই বলে যে 
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ফের বগ“যদি মহিলা রোগিনীদের গাত্র স্পর্শ করে তো তাকে কিন্ত 
সে ভয়ংকর ও সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। কিন্তু বর্গও ছলাকলা 
বলবীর্বসম্পন্ন পুরুষ। প্রথমে কথায়, পরে কার্ষ-প্রণালীতে প্রগা 
প্রণয়ের অভিনয়ে তার পক্ষে স্বামিত্যাগিনী ডরোথীকে শারীরিক ও 
মানসিক তৃপ্তিদানাস্তে শাস্ত করতে বেশী সময় লাগত না। 

পরের জুন মাসে বগ“তার ক্লিনিককে চ্যাটে! ব্রিগুলিয়ারস্থ ৪০ 
কামরার এক প্রাসাদোপম বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এল। নীল জল 
রোন নদীর সামনে অবস্থিত এই প্রাসাদ থেকে নীচে চতুর্দিকের 
জেনেভা শহর যেন ছবির মত মনে হত| এখান থেকে তুষাঁরশুভ্র মণ্ট 
র্যাঞ্ক ও তাদের ছুটি খ্যাত শীর্ষ চমৎকার দেখা যেত। 

বেশ চলছিল । কিন্তু বিধি বাম। ঝামেলার শুরু হল হেলইস 
স্প্যাগনোস নামক ২৭ বছরের এক মহিলার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে । 
এ মহিলাটি এথেন্স-এর প্রধান জাহাজ-ব্যবসায়ীর জ্ী। আটোসাটো 
গড়নের পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী এই মহিলাকে আর যাই হোক “ফ্রিজিভ' বলে 
আদপেই মনে হয় না। তবে কেন এখানে এসেছে? চোখে মুখে 
ক্লান্তি বোঝা যায় মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা চরম অশাস্তি 
প্রবহমান । অথচ দৃষ্টি বা হাবভাঁবে তাকে পুর্ণ লালসাময়ী রমণী বলেই 
মনে হচ্ছে? 

বগ“ উৎকর্ণ হল শোনবার জন্য উক্ত মহিলার কাহিনী : 

_আমার স্বামী এল্যথেরিস যদিও আজগুবী রকমের ধনী কিন্ত 
সে একজন অতি দুল রুচিলম্পন্ন মানুষ । কোটি কোটি ডলারের 
মালিক উপরস্ত তার রয়েছে তিরিশটির ওপর জাহাজ। আমার ওই 
হ্বামীটি নিদারুণ ঈর্ষ'পরায়ণ। আমি যদি তার দেহজ প্রেম-প্রণয়ে 
সাঁড়া ন! দিই, তবে'সে আমাকে হত্যা করে ফেলবে বলে শাসিয়েছে। 
কিন্তু জানেন প্রফেনর, আমার এই স্বামীটির গায়ে কি বিচ্ছিরি 
ছাগলের বোটক1 গন্ধ । লোকট! বিছানায় শুয়ে হাসের কীচ! ডিম 
টকঢচক করে খেয়ে ফেলে । সে বখন কামোন্ত্ত লোমশ দেহ নিয়ে 
আমার দিকে এগিয়ে আসে তখন তাকে মনে হয় কোন বিশালকায় 
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লোমশ গরিলা বিশেষ। ভয়ে আমি এতটুকু হয়ে যাই। অবশ্ঠ 
ডাইভোর্সের কথা অচিনস্ত্যনীয় | তাহলে আমার নিজের পরিবারই 
আমাকে পরিত্যাগ করবে, ত্যজ্য করে দেবে। প্রিজ, প্রফেসর আমায় 
বলে দিন কিভাবে আমি আমার স্বামীর কাছে স্বাভাবিক প্রেমবতী 
স্ত্রী হতে পারব ? 

ইতিমধ্যেই প্রফ্ষেদর বগ” তিনজন আ্যাসিস্ট্যান্ট নিযুক্ত করেছে 
যারা ক্লিনিকে আসা মহিলাদের তথাকথিত “চিকিৎসায় তাকে 
সাহায্য করে থাকে। 

একজনের নাম রাওল স্তি সির, লোকটির ওজন আজগুবী ধরনের, 
সে একজন টেনিস স্টার । প্যারিসে থাকতে লোকট! নাকি কুখ/ত 
পল্লীর পালোয়ানরূপে পরিচিত ছিল৷ দ্বিতীয় ব্যক্তির ন।ম, হেল্ডরিক 
লুবেব» আমস্টারডামে এককালে লঞ্চে হিমারে কাজ করত। ভ্রাম্যমাণ 
মেলায় মেলায় মাংসপেশী সঞ্চালন দেখিয়ে ফিরত এই ব্যায়ামবীর 
মানুষটি | তৃতীয় জনের নাম লুইস ওয়ার্নার, ক্ষীণদেহী একজন 
ইংরেজ সে। ম্মাগলিং-এর অভিযোগে ডাটমুর-এ একবার জেল 
খেটেছিল লোকটি । 

প্রথমে মনে হয়েছিল রাজধোটক বুঝি । যেমন দেবা, তেমনি 
দেবী। অর্থাৎ এই গ্রীক রমণী বোধ করি নিঃদীম কাঁমাঁচারী বর্গ- 
এর উপযুক্ত দোঁসর, যোগ্য সঙ্গিনী । কিন্তু কার্যকালে সমুৎপন্নে দেখ! 
গেল সীমাহীন কামনা! বাসনার অধিকারিণী এই হেলইস স্প্যাগনোস 
নামক নারীটিকে তৃপ্তিবান করা বর্গের অপাধ্য। ছুঃখের সঙ্গে সে তার 
এই নতুন পেশেন্টকে ওলন্দাজ লুববার হাতে ফেলে রাখলো তিন দিন 
তিন রাত। 

চতুর্থ দিন লুবব! রণে ভঙ্গ দিয়ে ক্লান্ত কম্পিত দেহে বেরিয়ে এসে 
বর্গকে নিবেদন করল, মাইনহিয়ীর, ভঙ্জরমহিলা সাংঘাতিক | আমায় 
ক্ষম1 করবেন | ওকে বরং ফরাসীদাদার দ্বারা “চিকিৎসা” করান। 

সেও চতুর্থ-দিংনর শেষে হাউমাউ করে এসে নিবেদন করল, মন্‌- 
ডিউ | মাফ করুন প্রফেসর । এ ধরনের দ্বিতীয় পেশেন্ট আমার কাছে 
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পাঠালে আমি এ চাকরি ছেড়ে চলে যাব | অকালে প্রাণে মার 
পড়ব নাকি স্যার ! 

মাঁডাম স্প্যাগনোল নগদ ৪০,০০০ ড্র্যাস্মাস্‌ দিয়েছে এ ক্লিনিকে 
ভরতি ও চিকিৎসিত হবার জন্তে | এটা প্রায় ৮০০০ ডলারের মত। 
বগ” বেশ ভড়কে গেল । তার ভুয়া বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং 
চার চারজন পুরুষ-পুজবদের সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হাতে চলেছে এই 
গ্রীক ভগ্রমহিলার কাছে। গ্রীক কন্যাটি যদিও নিজ স্বামীর কাছে 
“কামশীতল' বনে যায়, আসলে সে একজন পরিপূর্ণ নিমূফোম্যানিয়াক। 
এর পর ঈশ্বরদন্ত ক্ষমতার অধিকারী শীর্ণকায় সেই ইংরেজ ওয়ার্নারও 
বিফল হয়ে হার মেনে অধোঁবদনে সরে এল ম্যাডাম স্প্যাগনোস-এর 
কাছ থেকে নিরাপদ দৃরত্বে। 

_ আপনারা সবাই এখানে জঘন্য প্রবঞ্চক, গ্রীক ভদ্রমহিলা 
এবার পরম ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জে উঠলো, আমি আমার স্বামীকে জানাচ্ছি 
আমায় এখান থেকে নিয়ে যেতে । এলিওথেরিস জানে কিভাবে 
আপনার মত চোরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হয়। আপনি আমার 
প্রচুর অর্থ খেয়েছেন, পারিবর্তে আপনি ও আপনার এ ছোটলোক 
গু! হাড়হাভাতে সহকারীরা আমায় এতটুকু শাস্তি দিতে পারেনি । 

একজন পরিচারিকাকে ঘুষ দিয়ে মহিলা এথেন্স-এ তার স্বামীর 
কাছে তার পাঠালো | একথা বর্গ অবশ্ঠ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি । 
পরবর্তী রবিবার সকালে দেখা গেল ঘোড়ায় টান! একটি গাড়ি এসে 
প্রবেশ করল চ্যাটে! ব্রিগুলিয়ার চত্বরে | তা৷ থেকে নেমে এল গাট্রা- 
গোট্টা শক্ত মাংসপেশীওয়ালা বুলডগের মত মুখাকৃতি একজন 
ভদ্রলোক | যদিও পরনে ছিল তার খুবই অভিঙ্গাত ও মুল্যবান 
পোশাক, তবু জামার ফাঁকে, কলারের পাশ দিয়ে দীর্ঘ চুল বেরিয়ে 
থাকায়, তাকে মানুষের চেয়ে গরিলার মতই দেখাচ্ছিল সমধিক । 

আগন্তক এসেই বাজখাই কে বিদেশী টানে জানতে চাইল সংস্থার 
মালিক কে? 
এই অদ্ভুত আকৃতির লোকটির সামনে একসয়ম এসে দাঁড়ালো প্রফেসর 
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বর্গ। কিঞ্চিৎ নার্ভাস অবস্থায় বললে, আমিই হলাম ব্বত্বাধকারী 
স্যার | আমার নাম বর্গ | হোয়াট ক্যান আই ডুফর ইউ? 

-আমার নাম ইলিউথেরিয়স স্প্যাগনেস্। তুমি হলে একজন 
হতচ্ছাড়া জুয়াচোর | আমি এথেন্স থেকে চলে এসেছি আমার স্ত্রীকে 
বাড়ি নিয়ে যেতে । কিন্ত তার আগে প্রথমে আমি তোমায় এমন কিছু 
দিয়ে যেতে চাই যাতে আজশবন আমাকে তোমার স্মরণে থাকে। 

এই বলে গ্রীক জাহাঁজ-মালিক তাঁর ডান হাতের বশ্মুষ্টি বর্গের 
নাকের কাছে হু*শিয়ারী ভঙ্গিতে নাড়তে লাগলো । আঙুলের গাটে 
গাটে তার তীক্ষধার সুচাগ্র পেতলের তৈরি বোতাম লাগানো | সেই 
শুকরের মত হাতটি প্রথম প্রচণ্ড আঘাত হানলো বর্গের গালে। হাতুড়ে 
বর্গ সে আঘাতে হাটু ভেঙে বসে পড়তে তার মাথার পেছনে হাতুড়ির 
মত ক্রমাগত আঘাত করে গেল গ্রাক বণিক । এর পর আধ। অজ্ঞান 
বর্গের দেহটাকে ফুটবলের মত ড্রিবল করতে থাকল দে। 

তিনজন সহকারী প্রাণপণ চেষ্টা করে তবে হোরেম বর্গ-এর 
রক্তাপ্নুত দারুণ আহত দেহটাকে অগ্নিশর্মা দানব গ্রীক স্বামীর হাত 
থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হল | 

স্প্যাগনোস্‌ সরাসরি স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে ঘোড়ার 
গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লিনিক ত্যাগ করে চোখের আড়ালে 
চলে গেল। 

উপরতলা'র এক গবাক্ষপথে জালি পর্দার আড়াল থেকে ভরো'থী 
ওয়েনরাইট উকি মেরে সব কিছু প্রত্যক্ষ করল। দেখে গুনে সে যেন 
খুবই খুশী হল, আনন্দিত হল। ক্লিনিকের কর্মীরা বখন প্রফেসর বর্গের 
আঘাতস্থল ও রক্তাক্ত স্থানগুলিতে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছিল সে সময় 
ডরোথীর মুখে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি, বার অর্থ হল বেশ হয়েছে, 
যেমন কর্ম তেমন ফল। 

এই গুরুতর ও লজ্জাজনক প্রহারের ধকল থেকে সেরে উঠতে বগ+- 
এর প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগলো! | তবে সে দমে যাবার বাচ্চা! নয়, 
সেরে উঠে ফের পুর্ণোছমে পেশেন্টদের নিয়ে চিকিৎসা কর্মে লেগে গেল । 
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এর পর এল এক চরম সাফল্য । সাফল্য এল এক নতুন পেশেন্ট- 
রূপে । পেরু-দেশীয় প্রখ্যাত টিন ব্যবসায়ীর উত্তরাধিকারিনী এই 
বিবাহিত মেয়েটির নাম ডলরেস সিমকো। | বগ” প্রমাণ করে দিল যে 
তরুণীটি আদৌ “কামশীতল' নারী নয়, যা সে নিজে ওতার স্বামী 
ভেবে নিয়েছিল এতকাল । 

একদিন যখন বগ“গল্ক খেলার নিকার-বোকার পরে, মেয়েটির 
সঙ্গে প্রেম প্রণয় বিষয়ে আলোচনা করছিল, তখন দেখা গেল ডলরেস 
যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে । তার মধ্যে এসে গেছে এক চাঁপা 
চঞ্চলতাঃ তাপ মুখাবয়ব রক্তাভ হয়ে উঠেছে লাজুক লাজুক ভাবে। 
চতুর বগে“র মনে চট করে এক সন্দেহ এল | সে ফ্রয়েডের শিষ্যা। সঙ্গে 
সঙ্গে সে সাইকোম্যানালেসিস পদ্ধতি প্রয়োগ করে মেয়েটির গুপ্তকথা 
বের করে নিল কিছুক্ষণের মধ্যেই | 

মেয়েটি সসংকোচে স্বীকার করল, যখন তার পনের বছর বয়েস, 
তখন তার পিতার গলফের পা্টনার এক ভদ্রলোক তাঁকে ফুসলিয়ে 
নিয়ে গিয়ে তোলে নিকটবর্ত শ্রীন হাউসে । লোকটার পরনে ছিল 
তখন নিকারবোকার | সে দিনের সেই স্মৃতি কিশোরী মেয়েটির কাছে 
খুবই রোমাঞ্চকর, জীবনের প্রথম যৌনসংযোগের সুখ-স্থৃতি সে 
আজও ভোলেনি। কিন্তু লোকলভ্জার ভয়ে সে ঘটনাকে অবচেতনের 
গভীরে চাপা দিয়ে রেখেছিল এতকাল । 

বগ এর পর নিজে ও সহকারীদের দিয়ে নিকারবোকাঁর 
পোশাকে মেয়েটির সঙ্গে প্রেম প্রণয়ের বাস্তব অভিনয় করিয়ে চরম 
সাফল্য লাভ করেছে। অতঃপর সে মেয়েটির স্বামীর কাছে এক 
পত্রযোগে জানিয়েছে: 

প্রিয় সেনর, 

সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয় অনিবার্ধ কারণে, তবু বলছি 
আপনার স্ত্রী খুবই স্বাভাবিক স্থাস্থ্যবতী যৌবনবতী রসিক! এক 
মহিলা | প্রশ্ন করবেন না, আমার অনুরোধ, এর পর আপনি নাইট 
শার্টের পরিবর্তে নিকারবোকা'র পরিধান করে স্ত্রী মিলনে যাবেন 
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এনং দেখবেন আর কোন বাধ! নেই বিপত্তি নেই, নেই কোন হতাশা 
অচিরে স্বর্গীয় আনন্দে অবশ্যই বিভোর হয়ে যাবেন ছুজনে। 

স্বামী ছেলেটি বের কথ! রেখে অতীব সুফল পেয়ে এতই 
আনন্দিত হল যে অবিলম্বে হোরেস বগ“এর নামে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন 
স্বরূপে ১০,০০০ ডলারের এক চেক লিখে পাঠিয়ে দিল। সে বিপুল 
অর্থ পেয়ে বর্গ এর চেয়েও বড় এক প্রাসাদে তুলে নিয়ে গেল তার 
ক্লিনিক। 

কিন্ত নেতবার আগেই বুঝি প্রদীপ শিখা উজ্জল হয়ে ওঠে, সেই 
ৃস্তাস্ত | 

১৯১৯ শ্রীস্টান্দের এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। প্রফেসর বগ' তার 
স্বযোগ্য সহকারী তিনজনকে ডেকে সংগৌপনে জানালো ডরোথী 
ওয়েনরাইট-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে তাদের কাছে 
সাহাব্যপ্রার্থা। 


_ জানো এই স্ত্ীলোকটি একাধারে ভয়াবহ এবং অস্হা। এক 
সময় ও আমার কাছে প্রয়োজনীয় ছিল ঠিকই । কিন্তু দিনের পর দিন 
ক্রমশঃ এ মহিল! তাঁর বিদিকিচ্ছিরি ঈর্ষাপরায়ণ মনের ছারা আমার 
কাছে অসহা হয়ে উঠেছে। জানো, কত বড় আম্পর্ধা, ও আমার 
পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি করছে, আমার চিঠিপত্র খুলে পড়ছে, ক্লিনিকের 
সমস্ত মহিলা পেশেন্টদের অযথা অপমান করে চলেছে। ভরোথী 
আমেরিকা ফিরে যেতে নারাজ, পরিবর্তে আমার ঘাড়ে বসে আমার 
জীবনকে সে অন্তিষ্ঠ করে তোলবার পণ করেছে। 

_ প্রফেদার, আমাদের কি করতে বলেন ওকে নিয়ে? 

_ বলছি শোন। মার্সেলিস বন্দরে এস. এস. ট্রিযকেস্টি নামে একটি 
৭০০০ টনের ছোঁট জাহাজ নোঙর করা আছে। তায় ক্যাপ্টেন 
আমার জানাশোনা লোক। ৫ই নভেম্বর সে জাহাজ রিও ডি 
জেনেরো যাত্র! করবে কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই করে। আমি 
স্বিপারকে অর্থ দিরে রাজী করিয়েছি এই অনিচ্ছুক মহিলা ডরোথীকে 
বাত্রীরপে সে জাহাজে নিতে। ব্রেজিলে স্কিপার সহজেই ডরোঁথীকে 
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যে কোন গণিকালয়ের মালিকের কাছে বেচে দিতে পারবে ভাল 
অর্থের বিনিময়ে | 

এই বলে বর্গ তার অভিনব পরিকল্পনার কথা ওদের বুঝিয়ে বলল, 
কিভাবে ডরোধীকে ম্মাগল্‌ করে নিয়ে জাহাজে তোল হবে । তারপর 
সে বন্দিনী অবস্থায় কিভাবে দক্ষিণ আমেরিকায় পাচার হয়ে বন্দরস্থ 
গণিক! ঝনে গিয়ে দেশবিদেশের নাবিকদের মনোরঞ্জন করে ইহজীবন 
কাটাতে বাধা হবে। 

নভেম্বরের তিন তারিখে বগ“ও ডরোথী মার্সেলিস বন্দরে পৌছে 
হোটেল ভিক্টর হুগোতে স্বামীন্ত্রীৰপে নাম লিখিয়ে উঠল 
ডরোধীকে বগ“ বলেছে জাহাজের এক ব্যবপায়ে কণ্ট 1ক্লের ব্যাপারে 
সেতাকে এই বন্দর নগরে এনেছেঃ এ ব্যাপারে তার পরামর্শও সে 
চাঁয়। খুশী করবার জন্য বর্গ মহিলাটিকে একট! নীল রঙের কোট 
কিনে দিল। 


সে রাতে বগে'র দিক থেকে প্রণয় সোহাগ যেন একটু বাড়াবাড়ি 
রকমই হল | এক সময় ক্লান্ত ডরোথী নিন্রার কোলে ঢলে পড়লো । 
বের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। ত্রস্তে সে উঠে ক্লোরোফর্ম ভেজানো 
একটি রুমাল চেপে ধরলো ডরোথীর নাকে । প্রথমটা প্রবল 
ঝটাপটি করলেও শেষে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। বগ“এবার উঠে গিয়ে 
খিড়কির জানলাপথে রাস্তায় দাড়ানো ছুজন সহকারীকে টর্চ জ্বেলে 
ইশার! করল। 

মিনিটখানেক বাদে ফায়ার এস্‌কেপ দিয়ে ছুজন লোক সেই ঘরে 
এসে প্রবেশ করল। ওলন্দাজ লুবেব রাস্তায় রইল পাহারায়, যদি 
কোন জেল্ডারমে (পুলিল ) ব। হোটেল কর্মী সামনে এসে যায় তে। 
সে পুর্বাহেই হুশিয়ারী করে দেবে। ফরাসী ও ইংরেজ ছুইজন 
অচৈতন্য ডরোথীকে একট! কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে যে পথে এসেছিল সে 
পথে নেমে গিয়ে দণ্ডায়মান একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল । 
সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল | 

বস্তির প্রবল নিশ্বাস বেবিয়ে এল বগগ-এর বুক থেকে । উঠকি 
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শশৃস্তি, বাঁচা গেল | নচ্ছার মেয়েমানুষটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া 
গেল অবশেষে । হোটেল ঘরের সমস্ত জানলা খুলে দিল সে। ঘর 
থেকে ক্লোরোকফর্মের গন্ধ যাতে চলে যায়| তারপর আরাম করে দেহ 
এলিয়ে দিল ছুধধফেননিভ বিছানায়। সে নতুন নতুন মহিলা রোগার 
আগমন, অজজ্্ অর্থোপার্জন প্রভৃতির সুখচিস্তায় বিভোর হয়ে গেল। 
যাক এ পথের কাট! ভরোথীটাকে তে৷ সরানো গেছে, আপদ ঢুকেছে 
এবার প্রাণভরে ম্কূতি করা যাবে। 

চোখে বুঝি তন্দ্রা নেমেছিল। শেষ রাত প্রায় পাচটা | বগের 
তন্দ্র। সহসা! ভেঙে গেল। আধা নিদ্রা আধ! জাগরণে মনে হল যেন 
কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল ঘরে | কে যেন ঘরে এসে ঢুকেছে। 

কে !! বর্গ ভাবলো সহকারীরা বোধ হয় ফিরে এসেছে এই 
সংবাদ নিয়ে যে ডরোথীকে তারা বন্দিনী অবস্থায় ট্রিয়েি জাহাজের 
কেবিনে তাল! বন্ধ অবস্থায় রেখে এসেছে। 

এমন সময় গলার মাবখা'নে তীক্ষ একটা ধাতব ছৌয়াচ লাগতেই 
বর্গ সম্পূর্ণ জেগে গেল। নিদারুণ আতঙ্কে তার জিভ শুকিয়ে গেল। 
শেষ রাতের আবছা আলোয় দেখলে! একট! মানবমূতি তার ওপর 
উপুড় হয়ে রয়েছে। চোখ থিতোতে দেখলো! সেই ছায়ামূতির অঙ্গে 
নীল রঙের একট। কেট | এ তো মানব নয়, এ যে এক মানবী । 
স্রীলোকটি হাঁতের ছুরিটাকে আরে! একটু চাপ দিতে মৃত্যুভয়ে 
দিশেহার। বর্গ মাথাটাকে আরেকটুকু ঠেলে তোশকের মধ্যে পেছন 
দিকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্ট করল। 

সর্বনাশ ! বগে'র এবার নজরে পড়লো, এ যে আর কেউ নয়, এ 
যে স্বয়ং ডরোথী ওয়েনরাইট | আ্যা...তুমি ! 

- আমার কয়েক বছর আগে তোমাকে হত্যা করা উচিত ছিল, 
ভয়াবহ ক্টে ভরোথী হিনহিন করে বলে ওঠে, এ নির্বোধ গুগ্ডাগুলি 
আমাকে ভূল :এক জাহাজে নিয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ফেলে 
এসেছিল । ক্যাপ্টেন জেগ্ারমেস (পুলিস) ডাকে আর তারাই আমাকে 
এ হোটেলে পৌছে দিয়ে গেছে। এখন আমি দেখতে চাই তুমি মর, 
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বুঝলে শয়তান হোবেস। 

এর পর বগ+বৃথাই প্রাণভিক্ষার জন্য করুণভাবে আকুলিবিকুলি 
করল কিন্ত তার কথাগুলি ভালভাবে বোঝা গেল নাঃ কারণ তখন 
তীক্ষধার ছুরিকাঁটি তার কণ্ের তাজা রক্তপান করতে শুরু করেছে। 
অবশেষে পুরুষটির বিরক্তিকর আর্তন্বরে ক্লান্ত হয়ে ডরোথী ছুরিকাটিকে 
সমূলে ঢুকিয়ে দিল বের গলায়। ছুরি এফৌড় ওফৌড় হয়ে বালিশে 
গিয়ে বিধুলো | ফিনকি-দেওয়া রক্তে বালিশ বিছান। লাল হয়ে 
গেল। 

সকাল আটটার সময় হোটল পরিচারিক! এসে দেখলে! মৃত 
হোরেস বগে'র পাশে রক্তাক্ত বিছানায় এক ভদ্রমহিলা শুয়ে আছে। 
প্রথমে ভেবেছিল বিছানার চাদরটা বুঝি লাল রঙে ছোপানো, পরে 
যখন বুঝলো! ওটা রক্ত তখন সে হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠল |... 

ডরোথী অতি শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে,এই নির্বোধ মেয়েটা, 
অমন করে ঠেঁচাবার কি আছে? এট! একটা মৃত ব্যক্তি। হোরেস 
কামশীতল মেয়েদের চিকিৎসা করছিল...এবং তাতে বেশ আনন্দ- 
লাভই করছিল কয়েক বছর ধরে। এখন সে নিজেই পরিপুর্ণ শীতল- 
কাম বনে গেছে আর আমি এখন খুবই আনন্দ লাভ করছি। 

বলে হোহো করে বিকট এক অষ্টহাসিতে ফেটে পড়লো! প্রতি- 
হিংসাপরায়ণ! একদা চরম লালসাময়ী নারী ডরোথী ওয়েনরাইট। 

দেখে শুনে ভয়ে উধ্বধ্থাসে ছুটে পালিয়ে গেল পরিচারিকা সেই 
মৃতের ঘর থেকে । 
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ইগলু হালের 


ধুধু করছে বরফের রাজ্য। যত দুর দৃষ্টি চলে চোখ ঝলসানে! 
শ্বেতশুভ্র নদী, বরফ, তুষারময় মেরু অঞ্চল। ছুজন শ্বেতকায় ব্যক্তি 
তাদের স্সো-গ্লাসের ফাকে ছুমাইল দূরে অবস্থিত এস্ষিমোদের গ্রামের 
দিকে তাকিয়েছিল। দূর থেকে এস্ষিমোদের নর নারী শিশু ও কুকুর- 
গুলিকে চলমান বিন্দু বিন্দু প্রাণীর মত মনে হচ্ছিল। 

বয়স্ক ব্যক্তিটির নাম লুই প্যারিস, জাতে ফরাসী কিন্তু এ রাজ্যে 
আছে বিশ বছর। চোখ মুখ আকৃতি দেখলে বোবা যায় মানুষট। 
সংঘাতিক মগ্পায়ী। তার সঙ্গীটি যুবা পুরুষ, দীর্ঘাঙগ, পেশীবহুল 
দেহ, একমুখ রক্তলাল দাড়ি এবং চুলের রউও লাল । 

প্যারিস বললে, ব্রাদার তোমার এ লাল দাড়ি কিন্তু এ অঞ্চলে 
ধীড়ের সামনে রক্তপতাকার' মত ভয়াবহ। এই সব অসভ্য আদিম 
এক্ষিমো মানুষেরা লাল চুলকে সাংঘাতিক ভয়ের চোখে দেখে। 

বলে পকেট থেকে বোতল বের করে ঢক ঢক করে কিঞ্চিৎ মদ 
খেয়ে নিল সে। অসহনীয় শৈত্য, শুন্যের চেয়েও ১০ ডিগ্রী নিচে 
তাঁপাঙ্ক। 

_দাঁড়িট। কামিয়ে ফেলো! ব্রাদার। তাহলেই সব ল্যাঠ! ঢুকে 
যায়। প্যারিস ফের বলে। 

যুবকের নাম আইক ব্রিজেস। সে হেসে বললো, দাঁড়ি কামালেও 
আমার মাথার লাল চুলের কি হবে? ওদের কুসংস্কারের জন্য কি 
আমার মাথাও কামিয়ে ফেলতে হবে 1 

প্যারিস বললে, তোমার মাথার চুল হল তোমার প্রাথ। শোন, 
এই এস্কিমোদের একজন ছষ্ট আত্মার নাম হল ইয়াককৃ। ওদের জাছ 
ডাক্তারের মতে সেই প্রেতাত্মার চুল নাকি লাল। যে রাতে জোর 
বাতাস বয় সে রাতে নাকি এ ইয়াকক ওদের নারীদের সম্ভানদান 
করে থাকে । দেখে! বাবা তুমিও আবার ইয়াককের মত এস্বিমো! 
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মহিলাদের গর্ভবতী করে তুলে! না যেন | 
বলে নিজ রসিকতায়.উচ্চম্বরে হেসে উঠল প্যারিস। 


_ হাট হাট্‌ চল্‌, বলে এবার প্যারিস তার জেঞ্জ-এ বাঁধা কুকুর- 
গুলোকে তাড়। দিল। কুকুরের! স্েজ নিয়ে চলতে শুরু করলে! এ 
হুমাইল দূরের বরফে আচ্ছন্ন গ্রামের দিকে। 

ছাবিবশ বছরের তাজা তরুণ জোয়ান ছেলে আইক গত শতাব্দীর 
শোষার্ধে আমেরিকার একজন নামকরা হেভিওয়েট বক্সার ছিল। 
এখন আইক চলেছে সেজবক নামক এক্ষিমে। উপনিবেশে ফার-এর 
ব্যবসা করতে | ফরাসী ভদ্রলোক এখানকার পুরনো ব্যবসাদার, সেই 
ওকে নিয়ে চলেছে ব্যবসা-বাণিজ্যে ওকে সাহাধ্য করবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে। সময়টা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ | 

যুবক মানুষ আইক এই সব এস্ষিমো মেয়েদের সম্পর্কে নানা 
ধরনের লোভনীয়, রহস্তজনক ও মজাদার কাহিনী ইতিপূর্বে দূর থেকে 
শুনে এসেছে। প্রশ্ন করল। | 

-_ আচ্ছা, লুই, এদের মেয়েরা কিরকম বল তো! ? 

তীক্ষ দৃষ্টিতে প্যারিস সঙ্গীর পানে বারেক তাকিয়ে বললে, ওদের 
মেয়েদের দিকে নজর দেবার চেষ্টা কর ন! বৎস, তাহলে তোমার পিঠের 
চামড়। আস্ত থাকবে না| অবশ্য তুমি রমণীমোহন হয়ে উঠবে সন্দেহ 
নেই। তোমাকে ইয়াকক জ্ঞানে ছাড়পোকার মত তোমার সামিধ্যে 
লেপটে থাকবার চেষ্টা করবে মেয়েগুলি ৷ কিন্তু ব্রাদার ওদের 
পুরুষরাই হবে.**মানে, ঝামেলা বিশেষ...নাঃ তোমাকে এখানে আনা 
আমার দেখছি উচিত হয়নি | উঃ এ রক্তবর্ণ চুল দাড়ি তোমার কখন 
যে কি ভয়ংকর কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসে তাই আশঙ্কা করছি। 

ক্লে চলেছে কুকুরদের টানে। পাশে পাশে দ্রেত গতিতে 
চলছে ছজন মানুষ অকল্পনীয় ঠাণ্ডায় । আধঘণ্টার মধোই ওরা বরফ 
ভেঙে এসে উপস্থিত হল এসক্ষিমোদের সেই গ্রামে । প্যারিস স্থানীয় 
মানুষদের সঙ্গে কুসককউইম নামক এস্ষিমো ভাষায় কুশল আদান 
প্রদান করল। মেয়েলি কলকলিয়ে উঠল ছুর্বোধ্য ভাষায় আর 
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পুরুষেরা তাদের পরিচিত পুরনো ফার ব্যবসায়ী বিদেশী মানুষ বন্ধু- 
বিশেষ প্যারিসকে হাত তুলে স্বাগত জানালো । 

কিন্তু আইকের দিকে নজর পড়তেই তাদের চোখ মুহুর্তে জ্বলে 
উঠল হিংসাশ্রয়ী হয়ে । ওর লাল দাড়ি দেখে ঘৃণায় তাদের মুখ বিকৃত 
হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ কি সব কথ শুরু হয়ে গেল 
তাদের | 

একজন দৈত্যকায় এক্ষিমে। তো! ক্রুদ্ধভাবে এগিয়ে এসে ওর দিকে 
পা-ই চালিয়ে দিল। আঘাত পেয়ে ক্রুদ্ধ আইক বজ্ত মুগ্তি ডান হাতটি 
তুলতেই প্যারিস পলকে ধরে ফেলে ওকে নিরস্ত করল । মিনতিভরা 
কে বলে উঠল, না না ব্রাদার এভাবে এদের মাবাখানে বসবাস শুরু 
করা উচিত হবে না। ওরা কিন্তু তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে । এ 
লোকটা হল এখানকার পুরোহিত ও ডাইনী ডাক্তারের (আযাংগকক ) 
ছেলে, সেগলুক | বাপের দৌলতে খুবই শক্তিশালী নামডাকের মানুষ 
এ। দাড়াও তোমার হয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলি। 

কুনককউইম ভাষায় প্যারিস কি যেন সব বলল । তারপর পকেট 
থেকে একট। আনকোরা পাইপ বের করে এসক্ষিমোটার হাতে দিয়ে 
বললে, তোমার জন্যে এনেছি এটা বন্ধু সেগলুক। এই নাও তামাকও। 
এটি আমার বন্ধু গুডা ব্রিজেদ। এ আমার মতই একজন শ্বেতাঙ্গ 
গুডা। ওর লাল চুলট! সহজাত একটা ছুঃখের ব্যাপার, মানে ওতে 
তো ওর হাত ছিল না, বুঝলে তো? 

_না, ও অবশ্যই ইয়ীকক | ও আমাদর মেয়েদের সঙ্গে শোবে 
আর আমাদের ক্যারিবুদের ( বলগা হরিণ ) তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। 

এস্ষিমোদের মধ্যে ক্রুদ্ধ কোলাহল শুরু হয়ে গেল। অবিশ্বাস ও 
ক্রোধ ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠলো। প্যারিস দেখে শুনে ভয়ে ঘামতে 
লাগলো | কয়েকজন তাদের ওয়ালরাস ( সিম্ধৃঘোটক জাতীয় জলজ 
প্রানী-বিশেষ ) কাটা ছুরি বের করলো আক্রমণের উদ্দেশে । 

সহস! প্যারিসের নজর পড়লে! ইগলুর ছোট্ট বৃত্তাকার দরজা থেকে 
হামাগুড়ি দিয়ে কুষ্চিতচর্ম বৃদ্ধ ডাকিনী ডাক্তার বেরিয়ে আসছে। 
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হালে! টিগেক, প্যারিস সোল্লাসে চিৎকার করে উঠে এগিয়ে যায়, 
হে বন্ধু, হে পুরোহিত আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল তো ? এই দ্রেখুন 
আপনার জন্তঠ কি উপহার এনেছি, বলে সে নম্ত ভতি একটা বড় 
টিন বার করে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বললে, দয়া করে আপনার ছেলেকে 
নিরস্ত করুন। আমার বন্ধু গুডা ব্রিজেস কিন্তু হুষ্ট আত্মা ইয়াকক 
আদৌ নয়। একথা ওকে বুঝিয়ে বলুন । আমি চাই না এখানে একটা 
লড়ালড়ি হোক। আমর এখানে সবাই বন্ধুভাবেই থাকতে চাই। 

ডাকিনী ডাক্তার দেখতে ছোটখাটো মানুষ হলেও তার ব্যক্তিত্ব ও 
দাপট ছূর্দমনীয় | ডাক্তার রোজা হিসেবে বিশেষ ধরনের শিরস্্রাণ ও 
পোশাক তার, কে ঝুলছে নেকড়ের দাতের মাল1 | ছেলেকে কি 
বলতেই সে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে অধোবদনে সরে গেল 
সেখান থেকে। 

পুরোহিত এবার প্যারিসকে বললে, অনেক চান্দ্রিন তুমি বাইরে 
ছিলে । তুমি ফিরে এসেছ, আমি আনন্দিত। আজ রাত্রে আমাদের 
নগো-নাগাই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। তোমার লাল দড়িওয়ালা বন্ধু 
তার নিজের মঙ্গলের জন্যই এ অনুষ্ঠান থেকে যেন দুরে থাকে । মানে 
সে যেন তোমার কাঠের ঘরেই আবদ্ধ থাকে | তোমার মত পুরনে। 
বন্ধু গুডাই একমাত্র এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবে । 

প্যারিসের মুখে একথা শুনে, আইক ইংরিজিতে বলে ওঠে চুলোয় 
বাক রোজা ব্যাটার হুশিয়ারী । আমি দেখবই ওদের এ ন্গো-ন্গাই 
উৎসব | বলো! ওদের একথা । এখন থেকেই আমার ওপর খবরদারী 
করতে দিলে আমার ভবিষ্যতের দফারফা হয়ে বাবে । তখন আমি 
ওদের সঙ্গে ফার-এর ব্যবসা করতে আর পারবই না। ব্যাটারা 
আস্কার। পেয়ে যাবে। 

দীর্ঘত্বাস ফেলে প্যারিস একটা নতুন বোতলের ছিপি খুলে 
বললে, তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। ঠিকই বলেছ তুমি । এক 
হয় ওর। নয় তো আমর! প্রভুত্ব করবে বা করব । এ ধরনের 
সমস্যার সম্মুখীন আর কখনো আমাকে হতে হয়নি। ইস্‌ যদি 
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(তোমার দাড়িটা লাল না হত। 

সন্ধের আগে আইক পর পর ইগলুগুলির পাশ দিয়ে খুব ডশাট- 
এর মাথায় হেঁটে যেতে লাগলো । আড়চোখে সে দেখলো প্রতিটি 
ইগলু থেকে যুবতী এস্কিমো মেয়েরা ওর পানে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
রয়েছে । এর মধ্যে একটা মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে শরীরের অর্ধেক বের 
করে অক্ফুটে বলে উঠলো, এই চীমো-*'চীমো-*চলে এস ভেতরে ! 

আইক নীচু হয়ে ভালভাবে দেখলো মেয়েটাকে । মাথার 
কিন্তৃতকিমাকার এক বিশ্রী তেলের গন্ধ নাকে এল তার। মোটা 
চাদরের চামড়ার পোশাকে মেয়েটার দেহের আকৃতি বতু'ল্লাকার ধারণ 
করেছে । সহসা পেছন থেকে আরও তিনটে মেয়ে এমন ধাকা দিল 
ওকে যে আইক হুমড়ি খেয়ে পড়ে ইগলুর নীচু ও ছোট্ট দরজ। দিয়ে 
ভেতরে গিয়ে প্রবেশ করল | বাইরের কনকনে আবহাওয়ার তুলনায় 
ভেতরটা আশ্চর্ররকম উষ্ণ । একটা মাটির পাত্রে সীল মাছের চবি 
দিয়ে আলো জ্বালা হয়েছে, তাতে ঘর আলোকিত করেছে আর 
উত্তাপও দ্রিচ্ছে বেশ। 

মেয়েটি ওর পানে তাকিয়ে বললে, আমার নাম হল সারাঁভোক, 
আমার আহার খুব কম। আমি তোমার ফাদ পাততে পারব, ছেঁড়া 
জাল সেলাই করে দেব । এই নাও গুড়া পোশাক ছেড়ে এটা পর ।-_ 
বলে এতটুকু সক্কোচ না করে হরিণের চামড়ার তৈরী একটা পেন্টালুন 
এগিয়ে দিল ওর দিকে । 

আইক ইতিপূর্বে এমন কিছু নিষ্পাপ জীবনযাপন করে নি দেশে 
একাধিক নারীই এসেছে তার জীবনে, অধিকাংশই শয্যাসঙ্জিনী হয়ে। 
কিন্ত আজকের মত এতটা সঙ্কোচবোধ করে নি কখনো | তিনটি 
মেয়েও ওর পেছন পেছন ইগলুতে ঢুকেছিল। তার! এখন এক 
জায়গায়, সকৌতুহল নয়নে “এবার কি কাণ্ড হয়ে দেখি' গোছের ভাব 
নিয়ে বসে পড়েছে। 

__ এই বিমেবাইটা খেয়ে নাও, তারপর শোবার বিছান। দেখিয়ে 
দেব, বললে সারাভোক | 
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মেয়েটার বাইরের স্থুলকায় পোশাক খোলবার পর দেখা গেল 
চেহারাপত্র মন্দ নয়। লোভনীয়ও বটে, বিশেষ করে আলাঙ্কা ছেড়ে 
আসবার পর যে মানুষের বহু দিনই কেটেছে নারীবিহীন জীবন তার 
পক্ষে | 
আইক বিমেবাই নামক খাদ্য বস্তুটি পাত্রসহ তুলে ধরে গন্ধ নিতে 
তার নাড়ীুশড়ি উলটে আসার দাখিল হল। শোনা গেল এই 
স্খাছটি হচ্ছে তিমির চবির সঙ্গে ফেটিয়ে দেওয়া সীল মৎগ্ডের রক্ত। 
সে ৬ালেহাক নায়ী একটি মেঠ়েকে তা দিয়ে দিল। সে চেটেপুটে 
তাদের উপাদেয় খাটি খেয়ে নিল। 
ইগলুর চারদিকে বিচিত্র সব বস্তু। মেয়ে তিনটি মিটিমিটি হাসি 
সহকারে কিচিরমিচির করছে আর আইকের মুখের পানে তাকিয়ে 
রয়েছে খুব একটা মুখরোচক কিছু ঘটনের অপেক্ষায়। আইক তার 
লাল চুলদাড়ি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল । 
সহস! ইগলুর এক অন্ধকার কোণে নজর পড়তে আইক চমকে 
উঠলো! | সারাভে?ক নাকী মেয়েটা ইতিমধ্যে সমস্ত দেহ থেকে তার 
যাবতীয় পোশাক খুলে ফেলে দিয়েছে। সার! অঙ্গে প্রীজ-এর মত কি 
যেন মাথানে! | দেহের বাধুঁনতে এই ছাবিবিশ-সাতাশ বছরের মেয়েকে 
মনে হয় যেন ষোল সতের বছরের উদ্ভিন্ন যৌবনা । 
মেয়েটার অশোভন আকার ইঙিতে একটি জিনিসই বোঝায় । 
আইকের রক্তে তণ্ত দোলানী শুরু হল । সেই অস্বস্তিকর অবস্থাকে 
চাপতে সে পেছন ফিরে তিনটি মেয়েকে সচিৎকারে ধমকে উঠল, কী 
হা করে দেখছে! কি। যাও বেরিয়ে যাও ইগলু থেকে । এটা কি 
সিনেমা ন' সার্কাস গেট আউট, কুইক্‌। 
হাঁসতে হাসতে মেয়েগুলি ওদের ছুজনকে রেখে ইগলু থেকে 
বেরিয়ে গেল। আইক ভেতরকার হারপুন, কুড়োল, জাল এবং 
বিরাটকায় তিমির হারের একটা টুকরে! দেখলো টাঙানে। রয়েছে 
দেওয়ালে । | 
আমার স্বামীর অগ্তুশস্্র এগুলো, সারাভে।ক গর করে বলে 
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ওঠে, আমার স্বামী খুব ভাল শিকারী, বনু প্রাণী বধ করে সে। মাছ 
ধরে প্রচুর,তার দ্বারা আমাদের খাওয়া-পরার থাকার খুব ভাল ব্যবস্থাই 
সেকরে। খুব শক্তিশাললী পালোয়ান মানুষ আমার স্বামী! 

আ]--আইকের উদম সব নিভে গেল। মেয়েট। বিবাহিতা তার 
উপর স্বামী পালোয়ান এবং নামকরা শিকারী । সর্বনাশ । এমনিতেই 
গ্রামের কিছুলোক চটে গেছে, তর উপর আরেকজন শক্তিশালী 
মানুষকে শক্র করে তোল।.."রক্ষে কারো | 

আইক ইগলুব দরজার দিকে পাপাতে গিয়ে দেখপো ৫সখানে 
উকি দিয়ে আছে একটি পুরুষের মুখ। অবশ্য সে মুখ বন্ধ 
প্যারিসের | 

_এখন তোমার পালানে! চলবে না সখা, প্যারিস ফিসফিসিয়ে 
বলে, একজন শ্বেতাঙ্গ গুডাকে দেহদান করা একট। মহৎ কর্ম বলে 
এখানকার মেয়েরা মনে করে। এর স্বামীও তাই মনে করে। এই 
এক্ষিমোদের অদ্ভুত আতিথেয়তা হল স্ত্রীকে অতিথির অঙ্কে তুলে 
দেওয়া | এটা এর! খুব সম্মীনের বলে মনে করে । তুমি যদি মেয়ে- 
টাকে বিমুখ করে ফিরে যাও তো ত! সারা গায়ের লোক জেনে 
ফেলবে । মেয়েটির পক্ষেও সেট! হবে নিদারুণ মানহানিকর ব্যাপার । 
তারা মেয়েটিকে ভাববে কুৎসিত, যমের অখাগ্য বিশেষ | ওর স্বামী 
ডিজিলিক যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে যাবে । ফলে দাঙ্গা শুরু হয়ে যেতে 
পারে। অতএব বন্ধু আমাকে বাচাও এবং তরুনীটিকে তৃপ্ত করো 
বংস। 'এদেশীয়দের কাছে এ ব্যাপারট। আমাদের করমর্দনের মতই 
সহজ সরল অকিঞ্চিংকর ব্যাপার । 

প্যারিস এই বলে নিক্ান্ত হল | আইক ফিরে গেল বিবস্ত্রী সেই 
এস্িমে! যুবতীর দিকে । ঠৌটে ঠোট মিলিয়ে চুম্বনট! মেয়েটার 
কাছে এক আজব অভিজ্ঞতা বুঝি । কাঁমনালুব্ধ নারীদেহকে সঙ্জোরে 
আলিঙ্গনাবদ্ধ করে আইক দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী এক চুম্বনে প্রায় দিশেহারা 
করে ফেললো এস্কিমে। তরুনীকে। 

__এ যে নেকড়ের চীংকাঁর শোন! যাচ্ছে বাইরে । নিশ্চয়ই রাত্রি 
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হয়েছে । এখনই সময় হল ন্গো-ন্গাই উৎসবের । তুমিও আসছ তো 
গুড1? 


ক্যাম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হ্যারিসন বুলার্ড-এর “এস্ষিমোজ 
প্রিমিটিভ আযাণ্ড দেয়ার কাস্টমস্‌* গ্রন্থে এই ন্‌গো-ন্গাই অনুষ্ঠানের 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় | 

এটি একটি গুপ্ত অনুষ্ঠান, স্বীকৃতির অনুষ্ঠান। শয়তান পুজা হয়, 
এখানে জড়ো! হয় পরিত্যক্তা, ভষ্টা মেয়েরা, এখনে সম্তানসম্ভবের জন্য 
বিচিত্র প্রার্থনা হয়ঃ নৃত্যরতা মেয়েরা নিজেদের পাপাচারের কথা 
অকুণে স্বীকার করে শান্তি গ্রহণ করে। সামান্ চুরি থেকে শিশুহত্যা, 
ব্যাভিচার প্রভৃতি বাবতীয় অপরাধের স্বীকারোক্তি হয় এ অনুষ্ঠানে । 

চারদিকে বরফ জমে যাওয়া ভয়ে বসে থাকে পুরুষেরা | ওয়ালরাস- 
এর চামড়ায় তৈরী মাদল বা ড্রাম বাজাতে থাকে তারা । মেয়েরা 
নাচতে নাচতে ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের পাপাচারের স্বীকারোক্তি করতে 
থাকে । সব মেয়েরই বয়েস তিরিশের নীচে । মাদলে গুঞ্জন মুখরিত 
হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান স্থল । নাচতে নাচতে মেয়েরা তাদের অসনবসন 
খুলে ফেলতে থাকে একে একে, তারপর দীাতে দাত লাগা হুহু 
কঁপুনির মধ্যে বলে ধায় তাদের গুপ্ত কীতিকাহিনী। একপাশে জ্বলতে 
থাকে দাউদাউ আগুনের এক কুণ্ড। 


বেশ দূরত্ব রেখে আইক দীড়িয়ে দেখছিল উৎসব । প্যারিস 
নার্ভাসভাবে বসে বসে বোতল থেকে মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে 
নিচ্ছিল | 

একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ইগলু থেকে । তাঁর সারা অঙ্গে পাইন- 
পাতা ও তিমির টুকরো! হাড় ঝোলানো । মুখটি খুবই হুন্দর কিন্ত 
ভীতি-বিষণ্ন | 

_ এই মেয়েটি হল নিভারশ্যাক মানে কুমারী মেয়ে, প্যারিস 
ফিসফিসিয়ে আইককে বলে, এর বয়সে আঠারোর নীচে । অল্পৰয়সী 
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সর্বকনিষ্ঠ! মেয়ে দিয়েই এর! অনুষ্ঠান শুরু করে। চুপচাপ শুনে যাও 
দেখে যাও ব্রাদার | 

কিশোরী মেয়েটি নাচতে লাগলো | মাদলের বাজনার সঙ্গে 
দ্রুততাঁলে নাচের গতিবেগ বেড়ে চললে! | এমন সময় তীক্ষ এক নারী- 
কণ্টের আর্তচিৎকার শোন! গেল দর্শকদের মধ্যে । 

মেয়েটির মা কেঁদে উঠলো, প্যারিস বললে, অভাগিনী জানে যে 
এর পর ওর কিশোরী কন্যার কি ভয়াবহ পরিণতি হতে চলেছে। 

কিশোরী উন্মত্তের মত নেচে চলেছে। মায়ের আর্তনাদ ক্রন্দন 
ভেসে আসছে দর্শকদের মধ্য থেকে । কিশোরী এবার তার চামড়ার 
এবং ফারের দেহাবরণ খুলে ফেললে! | মেয়েটির ছুগাল বেয়ে অশ্রু 
ঝরে পড়ছে অবিরল ধারায় । 

মাদলের বাজনা কমে এল | মেয়েটি মন্ত্রমুগ্ধার মত নাচতে নাচতে 
বলে গেল তার স্বীকারোক্তি কাহিনী । 

গতবার যখন ন্যাসকোপি রেড ইগ্ডিয়ান দল এখানে এসেছিল সে 
সময় এই কিশোরী বালিকা ১৯ বছর বয়স্ক আগন্তক এক ইগ্ডিয়ান 
যুবকের প্রেমে পড়ে । ছুবাঁর যুবকটির সঙ্গে মেয়েটির দৈহিক সংসর্গ 
হয়। এরপর এস্বিমোর! সেই অলস ও নি্র্ম দলটিকে এ দেশ থেকে 
সহস' তাড়িয়ে দেবার ফলে প্রণয়ী যুবকটিও চলে যায়। কিশোরী 
বালিকা বিরহের দহনে দগ্ধ হতে থাকে । অতঃপর আসে তার দারুণ 
মনস্তাপ, অনুতপ্ত ভাব। 

কোন ইও্ডিয়ানকে দেহ দান কর! এমনিতেই অনুচিত কর্ম। তার 
উপর এ ঘৃণ্য ্যানকোপি দলের কাউকে ভালবাস! তো অমার্জনীয় 
অপরাধ । 

মেয়েটির মা-ই ন্গো-ন্গাইতে কন্তার স্বীকারোক্কির ব্যবস্থা করে। 
কিশোরী কন্তা এখন সর্দারদের শাস্তিবিধানের জন্য অপেক্ষা করতে 
লাগলো। কম্পিত দেন, প্রায় নিরাবরণ শরীরে । বৃদ্ধের রোজা টাই- 
গেকের সঙ্গে দ্রুত কি সব পরামর্শ করে নিল। 

আ্যংগকক তার প্রস্তরীভূত তুষারাসন থেকে উঠে দাড়িয়ে চার- 
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দিকে গুঞ্জনরত দর্শকদের হাত তুলে থামিয়ে দ্িল। অতঃপর বিচ্ছিরি 
কণ্টস্বরে বলে গেল : 

--এই কুমারী বালিকা মহাপাপ করেছে। ওকে আগামীকাল 
শ্থেন পক্ষীদের পাহাড়ে নিয়ে বাওয়! হবে। ও ভালভাবেই জানে 
ইগ্ডিয়ানের সঙ্গে শোওয়ার শাস্তি কি! 

লুই প্যারিস হাত ধরে আঁইককে কাছে এনে ফিসফিসিয়ে এই 
দণ্ডবিধানের বিস্তৃত বিবরণ দিল। মেয়েটাকে শ্লেজে চাপিয়ে সেই 
৯০০ ফুট উচ্চ পাহাঁড়টার ওপরে নিয়ে যাওয়া হবে। গ্রাম থেকে ওটা 
প্রায় আট মাইল দূরে । ওখাঁনে সর্বোচ্চ চূড়ায় মেয়েটাকে নিয়ে 
একটা টিলা থেকে শৃন্যে ঝুলিয়ে রাখা হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে 
কালাস্তক সব শ্যেনপাখীর দল উড়ে এসে তাদের বীভৎস চগ্চু দিয়ে 
ঠকরে উপড়ে নেবে ওর চোখ, গালের, মুখের, নাকের মাংস। 
তারপর ছিশড়ে ছিশ্ড়ে খাবে ওর কণ্ঠনালী ও দেহের অপরাপর অংশ। 

_আমি ইতিপূর্বে একবার এই ভয়ংকর ঘটন৷ প্রত্যক্ষ করেছিলাম 
_বলতে বলতে বিতৃষ্ণায় প্যারিস টকঢটক করে বোতল থেকে 
অনেকটা মদ নির্জলা খেয়ে নিল, উঃ কী সাংঘাতিক সে রোমহর্ষক 
দৃশ্য, দেখা বায় না| কিন্তু জানো, কিছুই করবার নেই এর প্রতিকার, 
এটা ওদের সামাজিক আইন, এ শান্তিবিধানও ওদের সাধারণ জীবন- 
যাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 

আরও কয়েকট। স্বীকরোক্তি ও শান্তিদান হল। একটি বিবাহিতা 
মেয়ে নাচতে নাচতে জানালে! যে সে স্বামীকে সর্বদা জ্বালাতন করে, 
খিটখিট করে। তার শাস্তি হল পায়ের তলায় গরম প্রন্তরের ছাযকা 
লাগানো । আরেকটি বিধবা স্ত্রীলোক নাচতে নাচতে স্বীকার করলো, 
তার স্বামী যখন সমুক্রে ডুবে মারা গেল তখন সে খুবই আহলাদিত 
হয়েছিল | 

__তুমি মৃত স্বামীর সম্বন্ধে বিরূপভাব পোষণ করেছ মনে, এটা 
মহাপাপ। রোজ! গম্ভীর কণ্ঠে রাঁয়দান করল, আমাদের কুকুরগুলোকে 
তুমি তিন মাঁস ধরে খাওয়াবে । কুকুরদের খাইয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে 
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তা-ই আহার করে তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে । 

ইতিমধ্যে রোজার পুত্র সেগলুক অদূরে উপস্থিত থাকা আইককে 
দেখে দারুণ ক্রোধে নিজ ছুরি বের করে পিতার অনুমতি চাইল 
আক্রমণ করবার । 

বদ্ধ মাথা নেড়ে ছেলেকে থামিয়ে বললেন, না, ওকে কিছু করা 
করা চলবে নম! | আমি নতুন শ্বেতাঙ্গকে নিরাপদ থাকবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছি আমাদের পুরনো বন্ধু প্যারিসকে। 

সে রাতে ঘুম হল না আইকের | একি অন্যায় । একটা ফুলের মত 
মেয়েকে বীভৎসভাবে এইভাবে হত্যা করা । প্রচুর মগ্যপান করে বেহুশ 
হয়ে পড়ে আছে প্যারিস। আইক চুপচাঁপ অপেক্ষা করতে থাকলো 
বতক্ষণ না! মেয়েটিকে নিয়ে এস্ষিমোরা সেই কালাস্তক শ্যেনপক্ষী 
পাহাড়ে রওন! দেয়। 

জানলা পথে চেয়ে দেখলো চর্ণ তুষারে ধেশায়াটে করে ওদের তেজ 
এগিয়ে চলেছে বধ্য পাহ্ছাড়ে। এস্ষিমোরা অনৃশ্য হয়ে যেতে আইক 
বন্ধু প্যারিসের প্লেজ নিয়ে অনুসরণ করল ওদের । কি করবে বা 
করতে পারবে জানে না সে। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে, এটাই 
হল উথালপাথাল যন্ত্রণাদায়ক মনোবাসনা তার । 

দেখ! গেল এক্ষিমোরা ফিরে আসছে। ত্রস্তে আইক একটা বরফ 
&াইএর পেছনে স্লেজ নিয়ে লুকিয়ে পড়ল । ওরা চলে গেলে সে 
বেরিয়ে এসে, হাতে দড়ি ও কুড়ল নিয়ে হেঁটে চললো বধ্য পাহাড়ের 
দিকে । খুব সাবধানে রুক্ষ পায়ে চল! পথ ধরে ছুরারোহ শীষে উঠে 
গেল আইক। 

নজরে পড়ল কর্ণবিদারী চীৎকার করে বাজপাখিগুলি চতুদ্দিকে 
উড়ছে । সহসা এবার নজরে পড়লো একট। মস্ত পাহাড়ের সঙ্গে দড়ি 
বেঁধে মেয়েটিকে বেশ নীচে শৃন্তে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। নিমেষে একটা 
বাজপাখি পাখা ঝাপটে মেয়েটার মুখের ওপর আক্রমণ করে পালিয়ে 
গেল। শোনা গেল মেয়েটির বুকফাটা আর্তনাদ ও ক্রন্দন । আইক 
সভয়ে দেখলো, বাজপাখিট। মেয়েটার একটা চোখকে প্রায় উপড়ে 
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ফেলেছে । চোখট! সামান্য উপশিরার উপর ঝুলছে । আবার উড়ে এল 
এল ছুটো৷ বাজপাখি। একটা পাখি ছোঁ মেরে আক্রমণ করে মেয়েটির' 
কণ্ঠনালী ছিম্ম করে ফেললো পুরু চামড়ার পারকা ভেদ করে। ভু 
করে রক্ত বেরিয়ে এল । আরেকটা যমপাখি মেয়েটার মাথায় বস্তু 
চঞ্চুর আঘাত করে খুলি ফাটিয়ে প্রায় ঘিলু বের করে ছাড়লে । সে 
আঘাতে মেয়েটির রক্তাক্ত বিকৃত মস্তক দেখে আইকের পেট গুলিয়ে 
মাথা ঘুরে গেল । মেয়েটির গোঙানী অসহনীয় । চিৎকার করে ও হাতের 
দড়ি ঘুরিয়ে আইক বাজপাখিদের তাড়াবার চেষ্টা করতে ভয়াবহ 
পাখিগুলি তখন ওকে আক্রমণ করল । আইক হাতের কুড়ুল দিয়ে 
গোটা কয়েক বাঁজপাখিকে ধরাশায়ী করে ফেললো | অতঃপর দড়ি 
প্রাণপণে টেনে অচৈতন্য মেয়েটাকে ওপরে এনে কাধে তুলে অতি 
কষ্টে পাহাড় থেকে নী”চ নামিয়ে নিয়ে এল। মাথার ওপর হতাশ 
তথা ত্রুদ্ধ বাজপাখিগুলি আক্রমণ করবার তালে পাক খেয়ে ঘুরতে 
লাগলো । ূ 

মেয়েটাকে জে:জ শুইয়ে স্লেজ ছেড়ে দিল আইক । তারপর তাকে 
নিজ কুটিরে এনে তুললো। দেখে ভয় পেয়ে গেল প্যারিস, উ*্ু এটা 
মোটেই ভাল কাঁজ করো নি বন্ধু। শিভালরি দেখাতে গেছ বটে কিন্ত 
এতে সমস্ত গ্রাম তোমার বিরুদ্ধে যাবে জেনো । মহা বিপদ হবে 
দেখছি। 

প্রথম দেখলে টেগলক । সারা উপনিবেশে ছড়িয়ে গেল সংবাদ। 
রোজ। শুনে প্রচণ্ড তুদ্ধ, প্যারিসকে সরাসরি জানালো, এ লাল চুল 
দাড়িওয়াল! জানোয়ারটাকে আর এখানে কিছুতেই বসবাস করতে 
দেব না । ও যা অপরাধ করেছে তার জন্য আমি শাস্তিবিধান করলাম 
আমাদের এখানকার সব সেরা পাথর ছুড়িয়ে পালোয়ান ওগকোলেক- 
এর সঙ্গে ছন্দযুদ্ধে আহবান করে। কিভলু যুদ্ধে এ পাষণ্ড আইককে 
অবতীর্ণ হতে হবে । ওকে এ কথা জানিয়ে দাও । 

- বেশ তাই হোক, উপায়ান্তর ন! দেখে প্যারিস বাধ্য হল রাজী 
হতে, তবে তোমরাও জেনে রাখো এই গুডা আইকও কিন্তু মহা- 
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শক্তিশালণ মানুষ | লড়াইতেই তার প্রমাণ হয়ে যাবে। 

- বেশ তো দেখব কত বড় বাহাহ্র। 

পরদিন ছুপুরে এন্কিমোরা জড়ে! হল এসে। কারুর হাতে কাঠের 
বর্শা, কারুর গদা, একজনের কাধে একটা পুরনো গাদা বন্দুক, অপর 
একজনের হাতে হারপুন ও ধনুক । 

একটা বরফজমা দীর্ঘ প্রাস্তরে--প্রায় ছুশো গজ দূরত্বে ছটে! অ'জব 
যন্ত্র বসানো । কাঠের ফ্রেমে ইস্পাতের পাতকে তিমির অস্ত্রের দড়ি 
দিয়ে বাঁকিয়ে পাথরের ১০১২ পাউওড ওজনের গোল! দিয়ে পরস্পরের 
দিকে নিক্ষেপ করা চলে । অনেকট! বিশালকায় দেশীয় গুলতির 
ক্রিয়াকলাপ সদ্শ ব্যাপার। এই প্রস্তর গোলা ছোড়াছুড়ি চলতে 
থাকবে যতক্ষণ না একজন সরাসরি আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে যাবে এবং 
মৃত্য মুখে পতিত হবে। মজা দেখতে এস্ষিমোরা জড়ো হয়েছে 
সেখানে । 

শুরু হল পাথরের গোলা ছোড়া মরণ-খেলা | ওগকোলেক-এর 
ছোঁড়া এক একটা বিশাল পাথর থেকে নিজেকে বহু কষ্টে বাঁচিয়ে 
যেতে লাগলে। আইক । বড় বড় পাথর ছু*ডতে গিয়ে দেখা গেল ওজনের 
জন্যে নিশানা ঠিক রাখা যায না। এক্ষিমোটার অভ্যেস আছে এ যন্ত্রে 
ওর তো তা নেই । 

একট! পাথর এসে কাধে লাগতে আইক ছিটকে পড়ে গেল। 
এক্ষিমো দর্শকেরা উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠলো । 

কিন্তু চোখের পলকে সে উঠে দীড়ালো৷ | মনে মনে বুঝে নিল ওর 
মত বিশাল ওজনের প্রস্তরে স্থবিধে হবে না । প্রচগ্ডবেগে লাগলে 
ছোট গোলাতেই কাজ হবে। বন্দুকের গুলি কি বিরাট ? সে একটা 
সিকি পাউগ্ডের প্রস্তরখণ্ড তুলে নিল। ঠিক স্থানে মোক্ষম আঘাত 
করতে পারলে বাছাধন “আউট' হয়ে যাবে । হলও তাই। নির্ভুল 
নিশানা করে তাঁর বক্সিং চ্যাম্পিয়ানের যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করে 
ছুষ্ড়ে দিল সে প্রস্তর গোল! । ছ্ররস্ত গতিতে সেই পাথরের টকরে! গিয়ে 
এস্ষিমো পালোয়ানের বা কানের ওপর অকল্পনীয় জোরে আঘাত 
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হেনে তাকে রক্তাক্ত, মাথার খুলি ভগ্ন অবস্থায় ধরাশায়ী করে দিল। 
দেখা গেল পাথরটা মাথার মধ্যে অর্ধেক সেঁধিয়ে গেছে। 

রোজা আ্যাংগকক ত্রস্তে ছুটে গেল, গিয়ে নীচু হয়ে চেয়ে দেখলো, 
কিছুটা ছটফট করে তার পালোয়ান নিস্তব্ধ হয়ে গেল । প্রাণ হারিয়ে 
তার বিশাল দেহ বরফের শব্যায় রক্ত ছড়িয়ে পড়ে রইল | 

_তুমিই জিতেছ, গুড়া, তুমিই উপযুক্ত হে লাল দাড়ি। অনিচ্ছা 
সত্বেও আইকের পানে তাকিয়ে রোজা আংগকক উচ্চারণ করল | 
বন্ধু প্যারিসের বুক থেকে প্রচণ্ড স্বস্তির নিশ্বাস নির্গত হল। সঙ্গে 
সঙ্গে সেআধ বোতল মদ খেয়ে নিলে একচুমুকে । মেয়েরা আইকের 
পানে তাকিয়ে ওর বীরত্ব দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো । 

, এমন সময় এক কাণ্ড হল। দেখা গেল একটা! পাত্রে তিমির অর্ধ 
সেদ্ধ অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এল সাটটু নাম্নী রোজার তৃতীয় পক্ষের 
তরুণী স্ত্রীটি। 

এটা হল ওদের দলের চিরাচরিত একটি নিয়ম | একটি নারীর 
একজন পুরুষের কাছে দেহজ আত্মসমর্পণ | 

__এই হল প্রকৃত বীর। আমি আর ওর লাল দাঁড়িতে ভীত নই। 
আমি ওর সঙ্গে বাস করব এবং ওর সীল মাছ ওর হয়ে ওর জন্তে 
চিবিয়ে দেব । 

অতএব এই তৃতীয় পক্ষ হয়ে গেল আইক্র ঘরনী ও শব্যাসিনী। 
এদিকে এরপর দিকে দিকে এই মেয়েটাই শ্বেতাঙ্গ পুরুষের বলবীর্ষের 
কাহিনী প্রচার করে দিল। ফলে আইক অতঃপর যেখানেই যায় 
মেয়েরা ভিড় করে, ওকে তারা কাছে চায়, হাত ধরে টানে, ইগলুর 
মধ্যে নিয়ে যেতে চায়। 

এরপর দেখা হল সেই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাঙ্গী রূপবতী এস্ষিমো 
মেয়েটির সঙ্গে যার নাম লাবুক। ব্যবসা ব্যপদেশে জিনিস কিনতে 
গিয়ে আইকের হল ওর সঙ্গে দেখা । সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণ। লাবুক এই 
শ্বেতাঙ্গ গুডাকে চায়। সে স্পষ্টইভাবেই বললে, লাল চুল দাঁড়িয়াল। 
এই মানুষটিই খুব পয়া। ওর জন্যে এবার বলগ। হরিণ ধর? পড়বে 
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বেশী। ও বদি স্বয়ং শয়তান ইয়াককও হয়ে থাকে, তবু লাবুক ওর 
প্রেমালিঙ্গন ভিখারিনী | 

অপরাপর মেয়েদের সীল-এর হাড় দিয়ে তাড়া করে তাড়িয়ে দিল 
লাবুক। দূরে থাকা পুরুষ এক্ষিমোদের চোখে জবলস্ত ঘৃণ। প্রত্যক্ষ 
করল আইক। 

বিবাহিতা লাবুকের খ্বামী গেছে সুদুর ক্লিণ্ট উপসাগরে শিকার 
করতে। আইককে নিয়ে গেল লাবুক তাদের ইগলুতে, তাদের 
বিছানায়। মেয়েটি বেশ শান্ত কোমল বাধ্য চরিত্রের । প্রেম ও 
কামনাময়ীও বটে । প্রথম দিনই আলো নেভানোতে উদ্‌গ্রীব দেখে 
পরিহাস করে সে আইককে বলেছিল, অতো তাড়া কিসের । ভয় 
নেই, এখানে রাত ছয় মাস দীর্ঘ। 

লাবুকের ওষ্ঠ চুম্বনে যুগপৎ আনন্দ ও অপরাপর কলাকৌশল 
দেখে, আইক বিম্মিত না হয়ে পারল না। তবে মজা! এই এ জাতের 
মধ্যে ছীর্!া নেই বিশেষ। আইক অপরাপর নারীদের সানিধ্যে 
প্রায়শই যেত। সমস্ত ইগলুগুলে! ছিল যেন ওর হারেম স্বরূপ ! 

বয়স্ক প্যারিসের নাকি নিজেরই নজর ছিল লাবুকের প্রতি । 
তাতে নিরাশ হয়ে সে ব্যবসাণিজ্য ছেড়ে মদে ডুবে রইল । ফলে 
আইকের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠল। ফার, চামড়া ও অপরাপর 
দ্রব্যের চুড়ান্ত কেনাবেচ৷ করে প্রচুর লাভবান হয়ে গেল আইক। 

ইতিমধ্যে এক ছূ্ঘটনায় জলে পড়ে মন্তমাতাল প্যারিসের মৃত্যু 
হল। প্যারিস মারা যেতে আইকের ঝামেলা শুরু হল। 

নতুন এক মহাবিপদ এসে উপস্থিত হল | একদিন ওরই এক 
প্রেমিকা এসে আইককে গোপনে বললে, লোকেরা বলছে তোমাকে 
এখান থেকে চলে যেতে হবে। ওরা বলছে তুমি প্রকৃত শয়তান, 
ইয়াকক। তোমার পাপেই বন্ধু গুডা প্যারিস মারা গেছে। সেগুলুক 
তোমার লাবুককে তার ইগলুতে নিয়ে গেছে, বলছে ও নাকি তার 
মেয়েমানুষ এখন। কাল সকালেই এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে 
তোমাকে, নয়ত সে নাকি তোমাকে খুন করে ফেলবে । 
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_কী! এত বড় কথা৷ যাও যাব না আমি, রেগে গিয়ে বলে 
ওঠে আইক। জানাওগে ব্যাটাদের একথা | 

--না না তুমি চলে যাও গুডা, মেয়েটি মিনতি করে, নয়ত ওরা 
তোমাকে 'টুগলুগ' লড়াইতে আহ্বান জানাবে । তাহলে তোমার হবে 
অবধারিত মৃত্যু । 

_ঠিক আছে আমি দেখতে চাই তা। আমি সে চ্যালেগ্র গ্রহণ 
করব । আমি যাব না| মরা অতো সহজ নয় । 

সকালবেলাই মাদল বাঁজিয়ে লোকজন এসে হাজির | ওকে তারা 
নিয়ে গেল । দেখা গেল বেশ বড় জলাশয়ের তীরে একটা খু্টির সঙ্গে 
লাবুককে বেঁধে রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্ট সে দেখবে এই জলযুদ্ধে যে 
জিতবে সে হবে তারই | জলে ছুটি বড় বড় গামলা'র মত সীল মাছের 
চামড়ায় তৈরী নৌকো । টুগলুগ হল এই গামলা সদৃশ নৌকোয় 
টালমাটাল ব্যালেন্স রেখে, হাতে ওয়ালরাস-এর বিরাট একখগ্ হাড় 
অস্ন্বরূপ নিয়ে পরম্পর পরস্পরকে আক্রমণ করা__যে হারবে, তারই 
হবে মৃত্যু | জিতলে পুরস্কার এ তরুণী। 

এবার তার প্রতিদ্ন্দী হল ডাকিনীবিগ্ভাবিশারদ রোজার পুত্র 
সেই কুখ্যাত সেগলুক স্বয়ং । সে একটি গামলা নৌকোর ওপর সদন্তে 
ঠাড়িয়ে চিৎকার করছে, জায়, ওরে গুড চলে আয়, তোর মরণকাল 
উপস্থিত হয়েছে। 

কোন রকমে টাল সামলে নিয়ে গামলা নৌকোয় উঠল আইক। 
হাতে নিল একদিক তীক্ষধার একটি এক হাত দীর্ঘ ওয়ালরাসের হাড়। 
আচমকা একটি আঘাত করলো! সেগলুক শ্বেতাঙ্গ আইককে। প্রচণ্ড 
ব্যথা পেল আইক কাধে। সামলে নিয়ে সেও হাঁকড়ালে। এক ঘা 
এস্ষিমোকে | এইভাবে চলতে চলতে একবার টাল সামলাতে না 
পেরে আইক পড়ে গেল হিমশীতল জলে । আর তক্ষুনি হাতের ভয়াবহ 
হাড়ের অস্ত্র দিয়ে সেগলুক নিদারুণ আঘাত হানতে উদ্যত হল জলমগ্ন 
সাহেবকে । কিন্তু আইক হল বক্সিং চ্যাম্পিয়ান মহাশক্কিধর মানুষ | 
অবিশ্বাস্ত এক প্রচেষ্টায় জলের উপর দেহের আধখানাকে ভাসিয়ে তুলে 
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হাতের তীক্ষধার হাড়টি সমূলে বসিয়ে দিল এক্িমোর বুকে । মোক্ষম 
নিরভূল আঘাত। ফিনিক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে হতচৈতন্য করে ফেললো 
সেগলুককে । টলে পড়ে গেল সে ঝপাং শব্দে জলের মধ্যে । জলের 
মধ্যেই এক প্রচণ্ড ধাক্কায় শক্রর প্রাণহীন দেহকে স্রোতের জলে 
ভাসিয়ে দিল আইক। 

অতঃপর কাপতে কাপতে বরফ শীতল জল থেকে উঠে এল 
শ্বেতাঙ্গ গুড়া । উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষ নিধিশেষে সকল এস্ষিমোদের 
চোখেই ভয়ভীতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা | স্বয়ং রোজ! ডাক্তার আংগককও 
মাথ! নীচু করে ডান হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে নম্র পাত্র সমেত। 

এইভাবে কুশককউইম এস্কিমোদের মধ্যে নিজের একাধিপত্য ও 
প্রাধান্ত বিস্তার করে বহুকাল ব্যবস-বাণিজা করে গেছে বক্সিং 
চ্যাম্পিয়ান আইক ব্রিজেস। 


লুবককে সে তার স্বামীর কাছ থেকে ১০ পাউণ্ড তামাক ও 
একটি খেলন৷ হাতঘড়ি দিয়ে কিনে নিয়েছিল । ১৯১৯ গ্রীস্টাব্দের 
প্রথমভাগে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত লুবকই ছিল আইকের মেরুদেশের 
সহচরী ও শব্যাসঙ্গিনী। অবশ্ট অপরাপর ইগলুতেও তার অবাধ 
গতায়া 5 ছিল। আসলে সব ইগলুই ছিল তার এক-একটি হারেম | 
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ক্লোলেদে্ট ্লাউ 


এই পরমাশ্চ্ধ ঘটনাটি ঘটেছিল মাকিন মুলুকে, এক কৃষক পরিবারের 
ফার্ম এলাকায় । 

চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী ফার্ম মালিক জ্যাক স্ট,য়ার্ট ও মিসেস 
স্টার্ট অর্ধেক রাত থাকতে উঠে ব্রেকফাস্ট অস্তে লেগে ধায় ফার্মের 
হাজারো কাজ করতে, তারপর দীর্ঘ সময় শেষে সূর্য বখন পাটে নামে 
তাদের চল্লিশ একর ফার্মের দিক-চক্রবালে, তখনই তারা বিশ্রামের 
সময় পায়। 

সেদিনও ঘনান্ধকার রাঁত চারটের সময় টেবিলে বসে ঘুমস্ত চোখে 
কাফ কাপে চুমুক দিচ্ছিল জ্যাক। 

পাশে দীড়ানো বিশালকায় মিসেস স্টার্ট উদ্বিগ্ন কণ্টে বলল, 
দ্যাখো জ্যাক আর চুপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থেকো না বাঁপু। 
যে করেই হোক জুনিয়াসকে আজ তোমায় খুশজে বার করতেই হবে। 
ভগবান জানেন, বেচারা কোথায় গেল, কি হল। ভেবে দেখে কাল 
সকালের পর আর ওর ছধ দোয়ানোও হয় নি। 

-_ ঠিকই বলেছ, চিস্তিত ভাবে জ্যাক টেবিল ছেড়ে উঠে দাড়ালো, 
ধাই আবার উত্তর দ্রিকের বনে ওর খোজ করি । যদি এবারও না 
পাই তাহলে আমি আশ! ছেড়ে দেব। 

সহসা বাইরে একটা কুকুর আর্তনাদ করে উঠল, মুহুর্তের জন্য 
ওদের দুজনের মধ্যে নেমে এল নিস্তব্ধতা, পরক্ষণে জ্যাক চিৎকার করে 
বলে উঠলো, আরে, এ যে রোবি। বলেই সে বাইরে বেরিয়ে গেল! 

খোল! দরজ! দিয়ে জ্যাক দেখতে পেল পেছনের পায়ে ভর করে 
কেউ কেঁউ করতে করতে কুকুরট! এগিয়ে আসছে । চোখ দিয়ে অনবরত 
জল ঝরছে । আর পাগলের মত সামনের প! দিয়ে চোখ আঁচড়াচ্ছে। 

_-বেজির সঙ্গে লড়াই হয়েছে বুঝি ? জ্যাক কাছে এগিয়ে গেল। 
কিন্ত কই স্কাস্ক জাতীয় বেজির উগ্র উৎকট গন্ধ তো ওর গায়ে নেই। 
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কুকুরটা ভীষণভাবে ছটফট করছে ক্ষ্যাপার মত। না, তাহলে তো 
বেজির সঙ্গে লড়াই নয়। অন্য কোন কারণে ওর চোখে জল ঝরছে। 
তাছাড়! চোখ ছুটে! জবার মত লালও হয়ে উঠেছে দেখছি। হাটু 
গেড়ে বসে জ্যাক পরমাদরে কুকুরের মুখট! হুহাতে তুলে ধরে পরীক্ষা 
করলে! | তারপর বালতি থেকে জল এনে কয়েক ঝাপটা জল ওর 
চোখে দিল। রুমাল দিয়ে চোখট। মুছিয়ে দিল। 

_ওহ রোবি, কি করে তোর এমন হল । কুকুরটা সমানে কেউ 
কেউ করে আত্রনাদ করে চলেছে। 


_কি হল ওর, ঝাটা হাতে বেরিয়ে এসে মিসেস স্টার্ট প্রশ্ন 
করে। 


_কি করে বলব, কিছুই তো বুঝতে পারছি না । মনে হচ্ছে 
চোখে কিছু একট। হয়েছে । 

-ক্ষাক্ষ? 

_না বেজি নয়। ওর গায়ে বেজির গন্ধ পাচ্ছি না। অন্য কিছু 
হবে? 

_বেড়াল ! 

_ তাহলে তো৷ আচড় কামড়ের দাগ থাকত | ওর ছটফটানিতে 
মনে হয় চোখে প্রচণ্ড জ্বাল! যন্ত্রণা হচ্ছে। 

_এক কাজ করো, ওকে বার্ণে নিয়ে শুইয়ে দিয়ে তুমি জুনিয়াস- 
এর খোজে বেরিয়ে পড়। 

-ঠিক আছে। আয় রোবি, বলে কুকুরটাকে বার্ণ-এ নিয়ে একটা 
ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল । তারপর রান্নাঘরে গিয়ে একট! লগ্ন 
নিয়ে এল | ভারি জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে মাথায় ক্যাপ পরে স্ত্রীকে 
বললে, যদি উত্তরের বনে ওকে না পাই তাহলে ফিরে এসে ট্রাক নিয়ে 
চলে যাব লিমার্ঁদের ওখানে-__বদি সেদিকে সে চলে গিয়ে থাকে । 


ওর! বদি দেখে থাকে ওকে। 
লন হাতে জ্যাক তার ফার্মের উত্তর দিকের জঙ্গল অভিমুখে 


রওন! হয়ে গেল। পুব দিকে প্রত্যুষের ক্ষীণ আভা! চোখে পড়লো । 
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কিন্ত তার চেয়েও বেশি আভা নজরে পড়ল উত্তর দিকে । ব্যাপার কি। 
সকাল হবে পুব দিক থেকে । উত্তর দিকে আলো ফুটছে কেন? তার 
প্রথমেই চিন্তা এল, তবে কি আগুন ? কিন্তু আগুন হলে তো! ধোৌয়। 
থাকতো, শিখা থাকতো | তা তো৷ নেই। 

সেই অজ্ঞাত আলোকরশ্মির দ্রকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে 
বিন্ময়াবিষ্ট মনে উত্তরের বনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলে! | সে 
আলো গাছের মাথা ছাড়িয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছে । অততিকাল মধ্যেই সে 
জঙ্গলের কাছে এসে উপস্থিত হল | আলোট। ব্রমশই উজ্জ্ললতর হয়ে 
উঠছে। অতি সতর্কভাবে সে এগোতে থাকলো । একেবারে কাছে 
এসে সামনে একটা ঘন ঝোপ পড়লো | মনে হল তার অপর পাঁড়েই 
আলোর উৎসটা | 

বোপকে পাশ কাটিয়ে এসে যে দৃশ্য তার চোখে পড়লে! প্রথমে 
বিস্ময়ে সর্বাঙ্গ প্রায় অবশ হয়ে গেল আর যুখ' দিয়ে বেরিয়ে এল 
উদ্ভট এক আর্ত চিৎকার | অতঃপর ছুহাতে চোখ ঢেকে ফেললো । 

প্রথমটা মনে হল সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। আঙুলের ফাকে সে 
চাইল সেদিকে । চোখ ধাধানো সে আলোক রশ্মি। তা সত্বেও সে 
বোবা হয়ে দেখলো তার সাধের গোরু জুনিয়ান যে ইলেকট্রিক 
বালবের মত জ্বলে রয়েছে, তার দেহ থেকে আলো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত 
হচ্ছে। এ যেন রক্ত মাংসের গোরু নয়, একটি আলোর গোরু। 
নীল ও সাদা মালো বেরিয়ে আসছে ও দেহ থেকে । অথচ বিস্ময়ের 
কথ। সে সমানে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে দাড়িয়ে দাড়িয়ে। 

কিছুক্ষণের জন্য জ্যাক চলতশক্তি রহিত হয়ে রইল | চোখ তার 
জ্বালা করছে ভীষণ ভাবে । আর হু হু করে জল পড়া শুরু হয়ে 
গেছে। তৎক্ষণাৎ সে মুখ ঘুরিয়ে নিল সেই অবিশ্বাস্ত দৃশ্য থেকে । 

অতঃপর জ্যাকের স্মরণ নেই সে কিভাবে দৌড়ে ফের তার ফার্ম 
বাড়িতে ফিরে এসেছে, কিভাবেই বা অসংলগ্ন বাক্যে সেই অকল্পনীয় 
দৃশ্যের বর্ণন! দিয়েছে স্ত্রীর কাছে। এক গ্লাস কড়া মদ পান করে তবে 
সে কিছুটা ধাতস্থ হয়, তার চিন্তা শক্তি ফিরে আসে । জ্যাকের কথা 
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অতীব ধৈর্য সহকারে ও বিচিত্র দৃষ্টি নিয়ে তার স্ত্রী সব শুনে গেল । 

স্ত্রী বললে, অসম্ভব | অবিশ্বাস্য । আমি নিজে যাচ্ছি দেখতে। 
গিয়ে যদি দেখি তোমার কথা মিথ্যে তাহলে কিন্তু-_বলে রোষ 
কষায়িত নেত্রে এমন ভাবে তাকিয়ে বাইরে এতে উদ্যত হল যে তড়াক 
করে জ্যাক দাড়িয়ে উঠে স্ত্রীর পথ আগলে দাড়ালো এবং বললে : 

বিশ্বাস করো ডাপিং, যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। 
তুমি যেও না ওখানে | তুমি সহা করতে পারবে না সে দৃশ্য | 

_মুর্খের মত কথ! বলো! না তো । এমন গীঁজাখুরি কথা আমি 
জন্মে শুনিনি, গোরু কিনা জ্বলছে স্র্যের মত--ছো | 

__বেশ তুম বাইরে মাঠে চল আমার সঙ্গে সেখান থেকেই তুমি 
সে আলো! দেখতে পাবে । 

_ঠিক আছে চলো|। যদি না হয় তো--রাগে আর কথা শেষ 
করলো না সে। 

মাঠে নামতে উত্তরের বনের গাছের মাথায় দেখা গেল আলোক 
রশ্মি। 

_এ দেখো, চেয়ে দেখে! মিথ্যে বলছি কিনা । 

চলো! কাছে যাই, মনে হচ্ছে আগুন লেগেছে । 

_না না ভাল্লিং, আগুন নয়। বিশ্বাস করো জুনিয়াম যেন 
ক্রিশমাস ট্রির মত জ্বলছে । 

জ্যাক, তোমার এ পাগলের মত কথাবার্তা থামাও বলছি। 
প্রত্যেকটা বস্তুরই কার্ধকারণ সম্বন্ধ আছে। আমি নিশ্চিত এর 
পেছনেও অবশ্য একট! কারণ রয়েছে। 

_-কারণ তো জুনিয়াস ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারছি না। 
ছুপুরের সুর্যের মত সে চতুর্দিক আলোকিত করে ফেলেছে। যেন 
একট। বিশালকায় বালবের মত জ্বলছে । আর ভয়ঙ্কর ভাবে আলে। 
ছড়াচ্ছে। 

মিসেস স্টার্ট দ্রুতপদে এগিয়ে যেতে লাগলো, আমি নিজের 
চোখে দেখতে চাই । এই ননসেন্স-এর শেষ হওয়া দরকার । আর তো 
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সহা করতে পারছি ন! 

--যা খুশী কর। তবে খবরদার ভালভাবে তাকিও না ওর দিকে, 
চোখ ৰালমে বাবে তাহলে । রোবি বেচারা বোধ করি ওর পানে 
তাকিয়েই চোখের বারোটা বাজিয়েছে। 

মিসেস স্ট্‌য়ার্ট এগিয়ে গিয়ে সেই ঝোপ সরিয়ে তাকাতে বিস্ময়ে 
তারও রক্ত হিম হয়ে গেল। জুনিয়াস নিয়ন সাইনের মত জ্বলছে, তবে 
সে আলো! মার্কারি ল্যাম্পের চেয়েও তীব্রতর | চীৎকার করে উঠে 
মিসেসও ছ'হাতে মুখ ঢাকলো! । জ্যাক তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে ধরে সেখান 
থেকে সরিয়ে নিয়ে এল | 

হায় হায় একি হল, এ যে কল্পনাতীত । এখন আমরা কি করব 
জ্যাক । বেচার! জুনিয়াস। 

_-একটিই করবার আছে। এখুনি আমি ইউনিভাসিটিতে ফোন 
করে ওখানকার বিজ্ঞানীদের আসতে বলব । তারা এসে যা হয় একটা 
কিছু করুক। 

-_ তোমার কি মনে হয় তারা একেবারে কাছে গিয়ে ওর হুধ 
দুইতে পারবে ? এ অবস্থায় ও ছধ দেবে কি? 

স্ত্রীর এই হাস্যকর কথা শুনে জ্যাক হাসবে কি কাদবে ভেবে পেল 
না| যার যা চিন্তা, হায়রে বাস্তববাদী রমণী । মুখে বললে, দেখা 
যাক। তারা এসে যা ভাল বোবে তাই করবে । মনে হয় ওকে তারা 
গাড়ি করে ইউনিভাসিটিতে নিয়ে যাবে এবং কিভাবে এরকম হল তা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে । 

- এর চেয়ে ভেটেরিনারি ডাকলেটুহত না| হয়ত এটা নতুন কোন 
রোগ হবে। 

-_ না না ভাঙ্লিং, এটা মোটেই? কোন রোগ নয়। এধরনের 
ব্যাপার তাবৎ ছুনিয়ার কেউ কখনে। দেখেনি বা শোনেও কি। এখন 
বলে কয়ে ইউনিভারপ্সিটির বিজ্ঞানীদের, আনতেপারি£তবেই ন!। 

_তুমি একবার দড়ি নিয়ে চেষ্টা করে বাধতে পারবে কি 
জুনিয়াসকে যাতে না কোথাও পালিয়ে যায়| 
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_একটু ধৈর্ধ ধরো। বিজ্ঞানীরা আম্থকঃ তারা কি করে দেখা 
বাক। তাছাড়! জুনিয়াস পালালেও ওর আলো দেখেই আমরা সন্ধান 

পাব! 

বেলা আটটা নাগাদ জ্যাক ফোন করল ইউনিভাসিটিতে ! 

সেখানকার সুইচবোর্ড অপারেটার ঘুম জড়ানো ক্টেবলে উঠলো, 
গুড মন্িং ? স্টেট ইউনিভার্সিটি | | 

_ মন্সিং ম্যান। আমি আপনাদের একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা 
বলতে চাই । 

_ নাম বলুন, বিশেষ করে কার সঙ্গে কথা বলতে চাঁন আপনি ? 

_িনি ব্যস্ত নন এ রকম যে কোন বিজ্ঞানী । আমার খুব গুরুতর 
একট।| ব্যাপার তাকে বলবার আছে। 

_ আমি যদি জানতে পারতাম ব্যাপারটা কি, অপারেটার কিছুটা 
উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে, তাহলে ঠিক উপযুক্ত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ 
করিয়ে দিতে পারতাম । 

জ্যাক একটু ইতস্তত; করল। একটা নগণ্য অপারটারকে সে তার 
চমকপ্রদ সংবাদ দিতে নারাজ । তাই ঘুরিয়ে বললে, এমন একজন 
বিজ্ঞান যিনি লাইট-টাইটের ব্যাপারে অভিজ্ঞ । 

_ও, আপনি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং ল্যাবরেটরিকে চান। 
এক মিনিট স্যার | 

জ্যাকের কানে এর পর কতগুলি ক্লিক ক্লিক ধ্বনি ও পরে বেল 
বাজার শব্দ এল । অতঃপর ভারী কণ্ঠের : 

হ্যালো! 

_ হ্যালো । এট| কি ইলেকট্রিকাল ইপ্জিনীয়ারিং ল্যাবরেটরি ? 

_হ্যা। 

_ বেশ। আমার নাম জ্যাক স্টুয়ার্ট । শ্মিথ ভাইলের বাইরে 
ক্যানেল রোডের ধারে চল্লিশ একর-এর এক ফার্মের মালিক আমি । 

__ আমি হলাম গ্রফেদর ডোন্পেল। আপনার কি উপকারে 
লাগতে পারি বলুন। 
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_-মানে, জ্যাক গভীর এক নিশ্বাস নিয়ে শুর করলোঃ আমার 
গোরু জুনিয়াস গতকাল সকাল থেকে হারিয়ে যায় | আজ সকালে 
তাকে পেয়েছি । 

_ মিস্টার স্টার্ট! এবার অধৈর্য কণ্টে প্রফেসার ডোল্পেলি বলে 
ওঠে, বহু ক্লাস নিতে হয় আমাকে, আমি নিদারুণ ভাবে ব্যস্ত মানুষ । 
আপনি আপনার গোরুকে খুজে পেলেন কি পেলেন না তাতে আমার 
কি এসে বাঁয়। 

-এসে যাবে বদি স্তার আপনি শোনেন কি ভাবে আমি 
জুনিয়াসকে পেলাম তা শোনেন। 

_বেশ বেশ মিস্টার স্ট,য়ার্ট | তাহলে আপনি কি কোন নতুন 
ধরনের র্যাডার-এর সাহায্যে আপনার গোরুকে খু'জে পেলেন ? 

_না স্তার। আমি তাকে পেয়েছি একটা উজ্জল আলোকে 
অনুসরণ করতে গিয়ে। আমার উত্তর দিকের বনে সে আলে দেখে 
এগিয়ে গিয়ে আমি দেখি আমার গোরু জুনিয়াস নিয়ন সাইনের মত 
জ্বলছে । 

- মিস্টার স্ট,য়ার্ট, কতটা মদ গিলেছেন আপনি ? 

-_আমি জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না আমার কথা । শুধ 
অন্থরোধ আপনি নিজে এসে দেখে 

জ্যাকের কানে খট করে একটা আওয়াজ এল, তার পরেই বাজিং- 
এর শব্দ । বোঝা গেল প্রফেসার ডোন্নেলি ফোন কেটে দিয়েছে 

ফোন রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় করাঘাত হল । জ্যাক দরজা 
খুলতেই দেখলো ছ'জন স্টেট ট্র,পার (পুলিশ) আর অভিজাত চারজন 
সিভিল ড্রেস পর ভদ্রলোক দাড়িয়ে। 

ইনচার্জ জাতীয় পুলিশটি বলে উঠলো, দেখুন স্যার আপনাকে বা 
আপনার স্ত্রীকে অবথা ভয় পাওয়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয় । তবে 
বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনার উত্তর দিকের জঙ্গলে একটা বিচিত্র ব্যাপার 
ঘটেছে। এই ভন্্রলোকেরা হলেন ইউনিভার্সিটির আটমিক রিসা 
ল্যাবরেটারির লোক | এরা নিশ্চিত যে একটা উড়ভস্ত চাকি আপনার 
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এ বনে অবতরণ করেছে। 

_ না না ওট! কোন উড়ন্ত চাকি নয়, জ্যাক বলে । 

- নয়? সেই ভদ্রলোকদের একজন হতাঁশ কে বলে, তাহলে 
কি ওটা? 

_-ও আমার গোরু জুনিয়াস। 

_আপনার কি? কি বললেন! পুলিশটি পরম অবিশ্বাসে বলে 
ওঠে, মাথা খারাপ নাকি আপনার ! 

রাগত কেই এবার জ্যাক বলে যায়, ঠিক আছে আপনাকা 
ওখানে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আস্মন” তারপর বলুন আমার 
মাথা খারাপ কি না। 

শুনে ওর! দ্রুত বেরিয়ে গেল | 

জ্যাক ও তার স্ত্রী দরজায় দাড়িয়ে দেখতে লাগল যতক্ষণ পর্বস্ত না 
দলটি বনের পথে অনৃশ্য হয়ে যায়। 

__-দেখবে এখুনি ওরা পড়ি কি মরি করে ছুটে ফিরে আসবে | 

সত্যিই তাঁই। কয়েক মুহুর্ত বাদেই দেখা গেল সে দলটি চোখে 
হাত চাপা দিয়ে প্রায় ছুটে আসছে ওদের বাড়ির দিকে । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল তাগা। পুলিশ ইনচার্জ জ্যাককে 
ডেকে জিগ্যেস করলে, হা! মিস্টার, এ গোরুটার এ অবস্থা হল কি 
করে? 

_ আমি কি করে জানব, জ্যাক জবাব দেয়, এ অবস্থায়ই আমি 
ওকে পেয়েছি। 

এবার অভিজাত ধরনের ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললে, আমি 
আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে চাঁই। 

ফোনের কাছে গিয়ে ভদ্রলোক কম্পিত হস্তে ডায়েল করলেন । 
কানেকসন পেতে বলতে লাগলেন, আমি স্টেট ইউনিভাসিটির 
নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট প্রফেনর জোনাথন সিমস বলছি। আমায় 
এখুনি গভর্নরকে কানেকনন দ্রিন। ব্যাপারটা বিশেষ জরুরী । 

কিছুক্ষণ অধৈর্য প্রতীক্ষা | অতঃপর : 
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_ হ্যালো! | হ্যালে৷ গতন্র ? প্রফেসর সিমন বলহি। আমি এখুনি 
একদল ন্যাশনাল গার্ডন-মেন চাই ক্যানেল রোডের ধারে জ্যাক্‌ 
স্ট়্ার্টের ফার্ম ঘিরে রাখবার জন্তে। এখানে এক পরম বিন্ময়কর 
ঘটনা! ঘটেছে । আমার জরুরী অনুরোধ বে এখুনি এই অঞ্চলটাকে 
কঠোর সিকিউরিটির আওতায় আনা হোক এবং এ ব্যাপারে অবিলম্বে 
ফেডারেল গভনমেন্টকে অবহিত করা হোক । 

_-আরে শুনুন শুনুন এক মিনিট, জ্যাক যেন কি বলতে যায়। 

তাকে ইসারায় থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক ফোনে কান পেতে অপর 
পক্ষের কথ! শুনতে থাকেন। 

__স্যার, কি বললেন স্যার। আপনি নিজে না দেখলে এটা বিশ্বাস 
করেন না। কিন্তু আমাদের নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে যে একট। উদ্স্ত 
চাকি এখানে অবতরণ করেছে। মিঃ স্ট,য়ার্টের গোরুটার সর্বাঙ্গ থেকে 
ফ্লাইং সসারের অন্ুবূপ নীল ও সাদা! আলো। বিচ্ছুরিত হচ্ছে । 

সিমস গভন্নরের কথা শোনবার জন্য থামলেন | পরে মাথা নেড়ে 
বললেন, না না অনেস্টলি স্যার, আমি মাতাল নয় স্যার । সত্যি সত্যি 
গোরুটার গা থেকে আলোক রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে। 

_-এবার বুঝুন । আমার কথাও কেউ বিশ্বাস করছিল না, আমিও 
কি রকম আহাম্মক বনে যাচ্ছিলাম, আত্মপ্রসাদের স্থরে জ্যাক বলে 
ওঠে । 

সিমস ওর কথা গ্রাহা না করে ফোনে মনোনিবেশ করলেন, হ্যা 
স্যার, একজন স্টেট ট্র,পার এখানে উপস্থিত আছে। পুলিশ ইনচার্জের 
পানে তাকিয়ে বললেন, স্যার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। 

ট্রপার রিসিভার তুলে বললে, হ্যালো গভর্নর হাইওয়ে পে্রলের 
সার্জেন্ট লেস জনসন বলছি । ব্যাপারট। সত্যি স্যার। বনু লোকই 
এট! দেখেছে । আমি নিজেও দেখেছি । হা। হ্যা নীল এবং সাদা 
আলো । না স্যার, আমাদের কোন মদের পার্টি ছিল না । আজ 
সকালে কন্টিনেন্টাল এয়ারওয়েজ-এর একজন পাইলট এই আলোর 
কথ! রিপোর্ট করে । তারপরই আমরা তদন্তে চলে আসি । 
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তারপর সিমসকে রিসিভার দিয়ে বলে, স্যার ফের আপনার সঙ্গে 
কথ! বলতে চান। 

অবশেষে গভর্নর হয়ত কিছুটা বিশ্বাস করলেন যে স্টুয়ার্টের ফার্মে 
কিছু একটা আজগুবী ব্যাপার ঘটেছে তবে তিনি একজন বিশিষ্ট 
নাগরিক এবং জনগণের বিশ্বস্ত সার্ভে্ট হিসেবে, যে জনগণ তাকে 
ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, সেই তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে 
পারছেন না পুরোপুরি প্রফেসর ও ট্র.পার বধিত উদ্ভট ঘটনা | তাই 
তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার সংকল্প করে তাঁর সোফারকে ডেকে 
পাঠালেন । 

ইতিমধ্যে মিসেস স্ট্য়ার্ট প্রফেসর সিমসকে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন 
করে, আপনি অন্ৃগ্রহ করে আমাদের বলবেন কি যে জুনিয়াস-এর 
ছুধ দোয়া যাবে কিনা । 

_এখনও আমি সঠিক করে কিছু বলতে পারছি না মিসেস 
স্ট,যার্ট। সর্বপ্রথমে আমাকে অনুসন্ধান করে জানতে হবে কতটা 
স্থান ক্ষতিকর রেডিও আকটিভিটি ছড়িয়েছে । তারপরে আমি 
গোরুটাকে চেক করব। 

বলে ফের তিনি ফোন তুললেন । কণম্বরকে যথাসম্ভব আবেগমুক্ত 
রেখে গুরুগম্ভীর কণ্টে ইউনিভাপিটিতে তার লেবরেটারিকে ধরলেন, 
চেয়ে পাঠালেন নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি যথা, গেইগার কাউন্টার, 
গামা-রে ডিটেকটর, পোর্টেবল লীড শীল্ড, বডি এবং টেম্পারেচার 
থার্মোমিটার, পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন এবং ডজনখানেক কালো 
চশমা | 

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসব পৌছে গেলে প্রফেসর সেগুলে। তার 
আযাসিস্টেন্টদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন নানা নির্দেশ সহ। বোঝা 
গেল তিনি একাই প্রথমে ম্মোকৃড, গ্লাস পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য 
জুনিয়াসের কাছে যাবেন, সঙ্গে নেবেন লীভ শীল্ডটা। পরীক্ষায় যদি 
প্রমাণ হয় যে জুনিয়াসের কাছে যেতে কোন ভয় নেই তখন তিনি 
সহকারীদের ডাকবেন । 
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- আপনাদের প্রত্যেককে সেই উড়ন্ত চাকীর প্রাণীদের মতই 
দেখাচ্ছে, বলে হেসে উঠল জ্যাক । 

এবার সিমস একা রওন! হয়ে গেল উত্তর বনের পাশে । দিনের 
আলোতে এখন সেই অদ্ভুত আলোট। বি ছুটা নিশ্প্রভ মান হচ্ছে। 

ফার্ম বাড়ি থেকে এর! তাকিয়ে থাকল যতক্ষণ না প্রফেসর বনপথে 
অনৃশ্য হয়ে যায়। 

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একজন পহকারী হাত ঘড়ির পানে 
তাকিয়ে বলে ওঠে, আশ্চর্য তো! প্রায় কুড়ি মিনিট হল গেছেন। 
এতক্ষণ কি করছেন প্রফেসর 

_ আমার মনে হয় উনি ছুধ ছুইছেন, আশা ব্যগ্ক কে মিসেস 
স্টয়া্ট বলে ওঠে। 

শুনে সহসা জাক হেসে উঠলো । 

_হাঁসবার কি আছে জ্যাক? স্ত্রী জিগোেস করে। 

_হাঁসছি এ জন্যে যে জুশ্য়ীসই হবে পৃথিবীর প্রথম গোরু যে 
রেডিয়েটেড ছুধ দেবে । 

আরো পনের মিনিট কাটবার পর দেখা গেল প্রফেসর দিমস 
বন থেকে বেরিয়ে আসছেন । কাছে এলে দেখা গেল কালো চশমাটা 
কপালে তোলা আর হাতের একটা নোটবুক-এর প্রতি দৃষ্টি রেখে 
তিনি এগিয়ে আসছেন। আর মাঝে মাঝে ডাইনে বীয়ে মাথা 
দোলাচ্ছেন। 

কাছে আসতে সহজ্ত্ প্রশ্ন নিয়ে সবাই তাকে ঘিরে ধরলো | 

সবাইকে হাত তুলে চুপ করতে বলে তিনি বললেন, আমি 
আমার সহকাঁরীদের সঙ্গে আলোচনা না| করে কোন গুশ্সের জবাব 
দিতে চাই না। সাজেন্ট জনসন, আমরা যতক্ষণ কনফারেন্সে বসছি 
ততক্ষণ আপনি ও স্থান্টাকে ঘিরে পাহাগায় থাকুন । 

--ওর কাছাকাছি যাওয়া কি নিরাপদ হবে ? প্রশ্ন করে সার্জেন্ট। 

_ সে ভরসা আমি দিচ্ছি, কোন ভয় নেই। অতি অকিঞ্ধিংকর 
পরিমাণ রেডিও আাকটিভিটি বিদ্যমান, আর আলট্রাভায়োঙ্গেট রে-ও 
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উল্লেখযোগ্যভাবে নেই | তবে আপনারা কালো চশমা অবশ্টুই পরে 
থাকবেন। 

প্রে সহকারীদের পানে তাকিয়ে বললেনঃ আস্থন আপনারা । 

_জুনিয়াসকে কি ছোয়া যাবে? মিসেস স্ট,য়ার্টের আকুল প্রশ্ন । 

এ মুঢ প্রশ্নের জবাব ন! দিয়ে বিজ্ঞানীরা গিয়ে ডাইনিং রুমের বড় 
টেবিলটার চারদিকে বসে আলোচনায় মগ্ন হল। 

_ জেপ্টলরমেন, সিম বলতে লাগলেন, একটা পরমাশ্্য 
ব্যাপারই সংঘটিত হয়েছে। এ গোরুটি একটি মিনিয়েচার আযাটমিক 
পাইলের মত জ্বলস্ত। এ অবস্থায় আমরা জানি গোরুটার মুহূর্তে 
মরে গিধে কাঠ হয়ে যাবার কথা । কিন্তু বিস্ময়ের কথা গোরুট! কিনা 
সহজভাবে দাড়িয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয় যেন কিছুই হয় নি এমন- 
ভাবে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে, জাবর কেটে চলেছে । 

_-এতে আপনার থিওরী কি প্রফেলর ? 

_ একটি থিওরীই আমার আছে_এবং সেটি হল খুবই 
ফানটাস্টিক। 

_খুলে বলুন, আমরা ত। শুনতে চাই । 

- আপনাদের ম্মরণ আছে কি যে এই অঞ্চলে কি রকম ঘন থন 
উড়ন্ত চাকিদের দেখা গেছে? 

_- তা স্মরণ আছে। 

_ বেশ, সিমস বলে গেলেন, আমার অভিমত হল সত্যি সর্তিিই 
একটি উড়ন্ত চাকি ওখানে অবতরণ করেছিলো এবং ছুর্ঘটনাক্রমেই 
গোরুটি সামনাসামনি পড়ে যায়। তারা হয়ত জুনিয়াসকে রেডিয়াম 
রে গান দিয়ে বা আমাদের অজানা কোন তেজোময় বস্তু দ্বারা গুলি 
করে। 

_জুনিয়াস তা হলে মারা গেল না৷ কেন? 

মাথা নাড়লেন সিমস, তারা ওকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে 
চেয়েছিল । সে যাই হোক জেন্টলমেন, এর দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত 
হয়েছে। এর ফলে গোরুট! জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে, দ্বিতীয়ত নড়া-চড়ার 
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শক্তি রহিত হয়েছে আর, বলে সিমস টেবিলের উপর ছুহাত ন্যাস্ত করে 
জানায়, আর হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ । 

-_আ্যাঃ বলেন কি স্যার? স্বচ্ছ? কি ভাবে? 

_মামি গোরুটার ছুফুটের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলাম, আমি 
ওর চামড়ার হাত দিলাম, এবং কালে! চশমার ফাঁকে দেখতে পেলাম 
ওর কঙ্কালময় দেহটাওঃ চেস্ট ক্যাভিটি, হৃদস্পন্দন, অন্ত্রের যাবতীয় 
অংশ সবসেরা এক্স-রে তে যেমন দেখা যায় তাঁর চেয়ে আরও স্পষ্ট 
দৃশ্তাচান দেখলাম | 

সহকারীর। সকলে একসঙ্গে উঠে ছাড়িয়ে পড়েছিল । 

_বন্ুন বন্ুন আপনারা | গোরুটা কোথাও যাবে না, যেতে সমর্থ 
হবে না। আমাদের গভীর বৈজ্ঞানিক মন নিয়েই এ ঘটনার বিশ্লেষণ 
বিচার আবার করতে হবে । 

__কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ভ্যান আসবে | তারপর গোরুটাকে 
তুলে নিয়ে চলে বাব ল্যাবরেটারিতে, যাতে করে আরও বিশদ ভাবে 
ওকে পরীক্ষা! করে দেখতে পারি । এখন আমার বিশাস হল যে উড়ন্ত 
চাকি দ্রুত উঠে উড়ে চলে যায়। এত অকন্মাৎ তার নির্গমন যে তারা 
ওর দীপামান দেহকে নিভিয়ে যাবার পর্যস্ত সময় পায় নি বা শ্রেফ 
ভুলে গেছে নেভাতে । আমার ঞ্রুব বিশ্বান তারা আবার অচিরেই 
এখানে ফিরে আসবে ওর খোজে । তাই আজই ওকে সরিয়ে ফেলে 
আমর এখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করব! 

চমতকার আইডিয়! প্রফেসর সিমস, সবাই একবাক্যে উল্লসিত 
হয়ে ওঠে 

সহসা ওদের কানে এল কলরব ও চীৎকার | জানল! দিয়ে দেখলো 
সার্জেন্ট জনসন প্রান্তরের ওপর দিয়ে আকাশের দিকে কি নির্দেশ 
করতে করতে ছুটে আসছে। 

সিমস ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল। সার্জেন্ট কাছে 
আসতে তার কাধ ধরে ঝাকুনি দিতে দিতে প্রশ্ন করল, কী, কী 
ব্যাপার ? 
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--কালেো আলো ! কালো আলো !! আকাশের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে হাঁপাতে হাপাতে সার্জেন্ট বলে ওঠে। 

সিমল ওপর দিকে চাইলেন, কিন্তু গ্রীষ্মের নীলাকাশ ও কয়েকট। 
উড়ন্ত পাখি ছাড়! আর কিছু তার দৃষ্টিগোচর হল না| 

প্রফেসর সার্জেণ্টের কাধে প্রবল ঝাকুনি দিয়ে প্রশ্ন করেন, বলে: 
ম্যান বলো, কি ঘটন। ঘটেছে ? 

-কালো আলে! এসে পড়ল গোরুটার ওপর । সাংঘাতিক 
কালে আলো, অকল্পনীয় সে কাজল কালো আলোক রশ্বি। 

ও কি বলতে চাইছে তা সম্যক অনুধাবন করবার জন্য সবাই ওর 
চারদিকে তখন ঘিরে দাড়িয়েছে । পবাই এত তন্ময় যে মিসেস 
স্টয়ার্ট ছাড়। কারুরই নজরে পড়ে নি ধীর পায়ে কখন এসে জুনিয়াস 
ফার্ম বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে সবার দিকে কৌতৃহলপূর্ণ দৃষ্টিতে 
তাকাচ্ছে। 

_জুনিয়াস ! চীৎকার করে ওঠে জ্যাক-গিনী | 

_মুউউউ উ...! 

সমবেত জনতা তাকিয়ে দেখে রক্ত মাংসের সাধারণ গোরু জুনিয়াস 
দাড়িয়ে রয়েছে গেট-এর কাছে। 

_ জ্যাক জলদি গিয়ে বালতিট! নিয়ে এস, মিসেস স্টুয়ার্ট 
ইাকপাক করে ওঠে, জুনিয়াসকে ছুইতে হবে, ও আবার ঠিক হয়ে 
গেছে। 

সহসা সমবেত জনতা উধ্বমুখ করে আকাশ পানে তাকালো, 
দেখলো দিক্‌ চক্রবাঁলের বনু ওপর দিয়ে অস্পষ্ট রপোলী একটা চাকি 
নিদারুণ গতিতে মহাশূন্তের পথে চলে বাচ্ছে। 


ওয়াল্প--উললভ, 


পশ্চিম ইংলগ্ের ক্ষুদ্র এক রেলওয়ে স্টেশনের ততোধিক ছোট, এক 
ওয়েটিং রুম | সেখানে ছোট একটি গোলাকৃতি টেবিলের ছুধারে 
বসে ছিল ছুজন লোক । সময় রাত্রিকাণ, অত্যধিক ঠাণ্ডা, টিমটিমে 
কেরোসিন আলোতে পরিবেশ হয়ে উঠেছিল প্রায় ভূতড়ে। ট্রেন 
সাংঘাতিক লেট, কখন আসবে কোন ঠিক নেই। প্রায় ঘণ্টাখানেক 
ধরে দুজনে সেখানে বসে রয়েছে, বিরক্তিকর প্রতীক্ষা । ঘরের স্টোভ 
উত্তাপের চেয়ে গধূই ছড়াচ্ছিল সমধিক। বাইরে প্রচণ্ড কুয়াশ!। 
কোথায় যেন টিনের চালের ওপর জল পড়ার একঘেয়ে শব্দ হচ্ছিল । 

দুজন পরম্পরের অপরিচিত মানুষ অস্বাভাবিক ভাবে চুপচাপ 
বসে ছিল। বয়সে যে ছোট সে শহুরে যুবক, আলাপাচাঁরিতে অভ্যস্ত, 
সে কয়েকবার বিফল চেষ্টা করেছে আলাপ জমাবার সফল হয় নি 
বয়স্ক ব্যক্তির অদ্ভুত ওদাসীন্ত ও বাকমিতব্যয়িতায়। 

ছেলেটির বয়ন্ক লোকটিকে কিছুটা আজব মনে হল। মাঝারি 
উচ্চনার ক্ষীণজীবী লোকটির গায়ে কালোরডের ময়ল!| দীর্ঘ ওভার- 
কেটি। ময়লা জুতোতে কাদা লেগে রয়েছে। কেমন, যেন বিবর্ণ 
রঙহীন মুখ। নাকটি তীক্ষু ও দীর্ঘ, সরু ও দীর্ঘ চোয়াল। ছুচোখের 
পাশ থেকে বেশ কয়েকটি বলিরেখ। চলে গেছে গগ্প্রদেশে ৷ সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হল বাদামী রঙের ঘোলাটে ছুটি চোখ। ঘোলাটে হলেও 
মাঝে মাঝে যেন জলে উঠছিণ তা । মাথায় পেছনে অন্বাভাবিক 
ভাবে একট। বোলার হ্যাট পরেছিল লোকটা | 

সোজ। ৰজুভাবে কাঠের চেয়ারে ধ্যানমগ্নের মত বসেছিল সে। 
সর্বক্ষণ ছুটি হাত ওভারকোটের পকেটে টোকান। তরুণ ছেলেটি নানা 
বিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে অপরপক্ষের রূঢ় ওদাসীন্তের ধাক্কায় বারে 
বারেই থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ছেলেটির ঘে কথ! না বললেই 
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নয়। চুপচাপ থাকাকে সে মৃত্যুর সামিল জ্ঞান করে তার যে অনেক 
কিছু বলবার রয়েছে সেগুলো পেটের মধ্যে যেন পাক খাচ্ছে, বেরিয়ে 
আপবার জন্য আকুপাকু করছে। মনে মনে এরার দৃঢ় সংকঙ্গিত হল। 
প্লোকট। কথ! না বলে, সে নিজেই কথা বলে যাবে | ভীষণ এক ঘটন! 
ঘটে গেছে তার জীবনে । ভয়ংকর কাহিনী । শুনলেও যদি লোকটা 
বিচলিত না হয় বা কৌতুহলদীপ্ত না হয় তবে বুঝব লোকটা মানুষ 
নয়, পাষাণ হৃদয় এক জানোয়ার । 

মরিয়া হয়ে ছেলেটি এবার কথা শুরু করলো, আপনি বলছিলেন 
নাঃ যে আপনি একজন শিকারী মানুষ? 

লোকটির দেহ এতটুকু নড়ল চড়ল না। শুধু নিষ্প্রভ চোথ ছুটিতে 
কিছুট! যেন কৌতুকের ঝিলিক দেখা দিল । বেশ কয়েক সেকেওড বাদে 
যেন অনিচ্ছা নত্বে ফ্যাসফেনে কষ্টে সে জবাব দিল, আমি এখানে 
শিকার করতে এসেছিলাম | 

_তাহলে তো আপনি এ অঞ্চলের প্রখ্যাত লর্ড ফ্রিয়ারের কুকুর- 
বাহিনীর কথ শুনে থাকবেন । 

_আমি জানি তাদের কথা। 

_মামি সেখানেই বাম করে এলাম, তরুণটি বলে গেল, লর্ড 
ফ্রিয়ার হলেন আমার জ্যাঠামশাই | 

বয়স্ক লোকটির কোন ভাবাস্তর পরিলক্ষিত হল না, শুধু ঠোঁটের 
কোণে ও নিষ্প্রভ চোখ ছুটিতে প্রচ্ছন্ন হাসির ঝিলিক দেখা গেল । 
আবার চুপচাঁপ। 

তরুণটি থামতে দিল না বললে, আমার জ্যাঠামশাইয়ের ব্যাপারে 
একটা নতুন এবং উল্লেখযোগ্য গল্প শুনবেন দয়া করে? সংক্ষেপেই 
বলব, ব্যাপারট! ভীষণ রহস্যময়, শুনবেন কি? 

কয়েক সেকেও সময় নিয়ে সেই ফ্যাসর্ষেসে কণ্ঠ বলে উঠল, শুনব। 

_ বেশ, বলে তরুণটি চেয়ারটাকে সামনের দিকে এগিয়ে এনে 
বাগিয়ে বসে সোৎসাহে শুরু করল : 

বোধকরি আপনি শুনে থাকবেন আমার জ্যাঠা লর্ড ফ্রিয়ার 
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এখানে বিরাট এক ফার্মের মধ্যে বড় সাইজের এক ছূর্গবিশেষ 
অট্রালিকায় স্বেচ্ছানির্বাসনের মত বাস করছেন। একপাল কুকুর, 
কিছু চাকর-বাকর নিয়ে নির্জন জীবন যাপন করছেন । আশেপাশের 
পড়শীদের সঙ্গেও তিনি মেলামেশা ব বাক্যালাপ করেন না| কিছু 
সম্পত্তির আয়, কিছু কিছু শিকার, আর ঘোড়ায় চড়ার নেশ! নিয়ে 
সভ্যতা থেকে বেশ দূরে অদ্ভুত একক জীবন-যাপন করে চলেছেন। 

জ্যাঠামশাই বিয়ে করেন নি। আমি তার একমাত্র ভাইপো | 
অতএব তার সম্পত্তিরউত্তরাধিকারী হব এই আশায়ই আমি মানুষ হয়ে 
উঠছিলাম | কিন্তু বিগত মহাবুদ্ধকালীন এক নতুন ব্যাপার হল। 
দেশের প্রতিটি নণগরিক যুদ্ধের এবং যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ব্যাপারে কায়- 
মনোবাক্যে সহযোগিতা করে যাচ্ছিল একমাত্র আমার জ্যোঠামশাই 
ছাড়া । তিনি বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন করে- 
ছিলেন, এমনকি দৈনিক পত্রিকাও রাখতেন না রেডিও টেলিভিসন 
তো দূরস্থান । 

এরপর আশেপাশের জনসাধারণের অনুরোধে হোক বাধে 
কোন কারণেই হোক তিনি বিদেশাগত একজন রেফুজিকে ভরণ- 
পোষ্ণ করতে সম্মত হলেন। 

অচিরেই এসে উঠলো! একজন বেলজি়াম-রেফুজী । কোন পুরুষ 
মানুষ নয়, দেশহার! এ হল একটি বধির মেয়ে । বয়েস পঁচিশ, থল- 
থলে মোট গড়ন, গায়ে একটু বেশী লোম, দেখতে বাজে । তার এক- 
মাত্র আনন্দ খাওয়াতে । রাক্ষসের মত প্রচুর খেত, প্রচুর ঘুমতো, 
বাড়ির বার হত না, সপ্তাহে একদিন স্নান করত আর বছরের পর বছর 
একট! মোট! বই নিয়ে বসে থাকত, পড়ত কিনা ঈশ্বর জানেন । 

দেশাআবোধে গৃহে স্থান দেওয়৷ মেয়েটি কালক্রমে জ্যাঠামশাইর 
স্লেহ্ধন্যা হল । যুদ্ধ শেষে অবস্ঠ বেলজিয়ামে ফিরে যাবার প্রশ্ন ছিল 
না। তবে আমি আতঙ্কিত চিন্তে শুনলাম যে এ কদর্য মোটা ধুমসো 
বিদেশিনীকে নাকি উইল পালটে জ্যাঠামশাই তার যাবতীয় সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারিনী করে যাবেন । ওকে পোস্যকন্। রূপে গ্রহণ করবেন । 
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চরম হতাশ হলেও আমি বাৎসরিক একবার করে এসে এখানে 
কয়েকদিন কাটিয়ে যেতাম। সারাদিনে দেখা হত না, শুধু খাওয়ার 
টেবিলে সেই কুৎসিত মেয়েটার সঙ্গে দেখা হত, আর বিষম বিরক্তিতে 
মন বিষিয়ে যেত। যাই হোক ব্যাপারটাকে প্রায় মানিয়ে নিয়েছিলাম | 

এবার যেদিন এলাম এখানে সেদিন ডিনারের সময়ই লক্ষ্য 
করলাম জ্যাঠামশাইয়ের হাবভাব যেন খুবই চিন্তাগ্রন্ত | খাওয়ার পর 
তিনি আমাকে তার স্টাডিরূমে ডেকে নিয়ে গেলেন। ব্যাপার কি? 
আমি খানিকটা দুরুছ্ুর বক্ষেই গেলাম । 

__পল, স্থগম্ভীর গলায় জ্যাঠামশাই বললেন আমি বড়ই ছুশ্চিস্তায় 
পড়ে গেছি । গতকাল আমার একজন প্রজার ছুটি ভেড়া মার1 গেছে । 
রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে তাদের | সেবলছে কোন বন্যজস্ত মেরে 
ফেলেছে তাদের | কুকুরে মারলে ভেড়াদের কোণঠাসা করে সারা 
অঙ্গে কামড়ে খাবলে মেরে ফেলে । এট। তা হয় নি। প্রকাশ্য স্থানে 
এদের মৃত্যু হয়েছে। আমি নিজে দেখতে গিয়েছিলাম । ভেড়1 
ছুটোর গলা যেন ছিড়ে নেওয়া হয়েছে । আচড় কামড়ের কোন চিহ্ন 
নেই সে দেহে । যেই মেরে থাকুক সে খুবই শক্তিশালী জানোয়ার 
হবে । অথচ :এ অঞ্চলে কোন বন্ত হিংস্র জন্তু আদৌ নেই। আজ 
সকালে ফের আরেকটি নিহত হয়েছে ফার্মের অভ্যন্তরে এবং একই- 
ভাবে। আমর! আশেপাশের বনভূমিতে তল্লাসী করে কোন জন্ত- 
জানোয়ারের পদচিহ্ন পাইনি, পেয়েছি শুধু 

-কি পেয়েছেন ? 

-__ শুধু মানুষের পায়ের চিহ্ন, বলতে বলতে জ্যাঠ।মশাইয়ের চোখ 
ভাবনায় বিস্কারিত হল সঙ্গে সঙ্গে ফায়ীরপ্লেসে একট! বিরাট জলন্ত 
কাঠ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো | দুজনেই আমরা চমকে উঠলাম। 

এরপর ছুজনেই চুপচাপ হয়ে গেলাম । অপহনীয় নীরবতা নেমে 
এল স্টাডিরমের সেই বদ্ধ আবহাওয়ায় । আমি ভেবে অবাক হলাম 
প্রজ্জার তিনটে েড়া নিহত তা যে কারণেই হোক জ্যাঠামশায়ের তাতে 
এতট। ভাবিত হবার কি হল। অস্বাভাবিক হলেও এমন কিছু রহস্ত- 
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জনক ব্যাপার হয়ত অচিরেই থাকবে না 

নিভস্ত পাইপে বৃথা কয়েকট। টান দিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, বস 
পল | তোমায় তাহলে একটা ব্যাপার শোনাই | 

এরপর যা বললেন তাঁর সারাংশ হল, প্রায় পঁচিশ নছর পূর্বে তিনি 
তিরিশ বছর বয়সের একজন স্ত্রীলোককে এ ছুর্গে পরিচারিকারূপে 
নিযুক্ত করেছিলেন । গৃহকর্ম, সেবা শুশ্রাসায় খুবই পারদণিনী ছিল সে 
স্্রীলোকটি। স্বাভাবিক ভাবেই জ্যাঠামশাইয়ের ন্েহময় দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল সে। 

সে ছিল সম্তান-সম্ভবা। ছুর্গের এক দূরতম প্রকোষ্ঠে তাব একটি 
একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। না ও সব কিছুর ব্যবস্থাই করেছিলেন 
লর্ড ফ্রিয়ার | 

একজন নাগ এসে সংবাদ দিল সন্তান জন্ম দিয়ে জ্রীলৌকটি 
মরণোনুখ হয়েছে । লর্ডের সঙ্গে সে শেষ দেখা করতে চায়। জ্যাঠা- 
মশাই চলে গেলেন ছুর্গের সেই একাস্ত প্রকোষ্ঠে। 

স্্রীলৌকটি কাদতে লাগলো মরণ শব্যায় শুয়ে। পরে শিশুটিকে 
লঙের সামনে আনতে বললে নাকে । না সেই নবজাত শিশুদক 
আনতে স্ত্রীলোকটি যেন অস্তিম প্রার্থনা জানিয়ে হাপাতে হাপাতে 
অস্ফুট কণ্টে বলে ওঠে, এ শিশুকে আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
করবেন, কথ! দিন | আমি ওকে সব বলে দিয়েছি, ও খুব ভাল ছেলে 
হয়ে উঠবে, আমি এই সপ্তান গর্বে গবিত।.*এই ধরনের প্রলাপোক্তি 
করতে করতে ক্ত্রীলোকটি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো । প্রলাপের মধ্যে 
অস্ফুট কণ্টের এই শাপানিও ছিল যে এ ছেলেকে রঞ্চিত করে যে 
সম্পত্তি নেবার চেষ্টা করবে তাকে এ চরম প্রতিশোধ নিয়ে খতম করে 
ছাঁড়বে...... 

এবারে নাস সেই সগ্ভোজাত শিশুটির হাতের পাঞ্জা! তুলে লঞ্কে 
দেখালো । জর্ড সেদিকে তাকিয়ে সভয়ে দেখলেন নবজাতকের তৃতীয়, 
অন্থুলীটি দ্বিতীয়ের থেকে বেশ অনেকটা লম্বা... | 

_ এর তাৎপর্য তো বুঝলাম না, আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি] 
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_তাৎপর্ধ হল এই ধরনের আঙুল নিয়ে জন্মালে তারা কালক্রমে 
ওয়্যার-উলভস্‌ হয়ে ওঠে । সাধারণ মানুষের ধারণ! | 

-_-ওয়ার উপভ.স্‌ ব্যাপারট! কি? 

__মানে হল মান্ুষ-নেকড়ে, মানব জূপী নেকড়ে, লর্ড ফ্রিয়ার অতি 
গম্ভীর কষ্টে বলে গেলেন, যে কোন কারণেই হোক এর! দিনে মানুষ 
থকেলেও রাত্রিকালে নে হড়েতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ওয়ার উলভ্‌ 
এরা মানুষ মারে, জন্ত-্গানোয়ার মারে এবং শোনা যায় বধ করে 
তাদের রক্ত পান করে! এদের নজর মান্ুষের প্রতিই বেশী । মধ্যযুগ 
থেকে সপ্তরশ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপে বিশেষ করে ফরাসী দেশে 
এদের খুবই প্রাহুর্ভাব হয়েছিল। ডাকিনীদের মহ এদেরও ধরে 
ফেললে মেরে ফেলা হত। পুরনো বই-পত্রেও এদের বিবরণ আমি 
পড়েছি । 

_-তারপর এ ছেলেটার কি হল? আমি জিগ্যেস করি| 

_মমার গৃছরক্ষকদের একজনের স্ত্রী তাকে বছর দশ পরন্ত 
লালন-পালন করে, তারপর সে কোথায় যেন চলে যায়, একেবারে 
বেপান্ত। হয়ে। তারপর আর কোন সংবাদ পাইনি কতকাল । শুশু 
পেলাম গতকাঁল। 

সহসা নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে । আমি যেন এই ধরনের কাহিনী 
কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আবার ভয়ও যে না 
পেয়েছিলাম কিছুটা এমন নয়। 

__তাঁহলে, সেই ছেলেটাই মানে মানুষ নেকড়েটাই এইসব 
ভেড়াদের বধ করেছে বলে আপনার ধারণ! ? 

_ হ্থ্যা তাই। হাত পাকাচ্ছে এসব দিয়ে। ভেড়া মারাই তার 
একমাত্র উদ্দেশ্ট নয়। 

শুনে আমি ভয় পেলাম | মনে পড়লো! স্ত্রীলোকটির মরণকালীন 
অভিশাপবাণী উচ্চারণের কথা | রক্ষে করো । আমি বেঁচে গেছি। 
একথ। ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে আমি তো আর জ্যাঠার সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী নেই। উইল পালটে এখন হয়েছে ধূমসো৷ সেই বেলজিয়াম 
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রেফুক্ী বোব! মেয়েটা! যার নাম জারমেইন | 

-আমি জারমেইনকে সন্ধ্যার পর বাইরে বেরুতে নিষেধ করে: 
দিয়েছি, লর্ড ফ্রিয়ার বললে] । 

সত্যি কথ! বলতে কি সে রাতে আমি ছচোখের পাঁতা এক করতে, 
পারিনি, আতঙ্কে আর নিদারুণ আশঙ্কায় | জানলাপথে অন্ধকার 
বনাঞ্চলের পানে তাকিয়ে আমার রাত কেটে গেছে । একবার মনে 
হল, স্বপ্পের ঘোরে, সঠিক জানি নাঃ একবার যেন নেকড়ের গর্জন্রে 
মত একট। বিদঘুটে আওয়াজে চমকে উঠেছিলাম এক সময়। বারা 
পাতার উপর অস্ফুট পদধ্বনিও যেন কানে এসেছিল । 

সকালে উঠে শুনলাম আরেকজন কৃষকের এক ভেড়া ছিন্নমুণ্ড হয়ে 
মারা পড়েছে । জ্যাঠামশাইর আদেশে আমর! প্রায় তিরিশজন মানুষ, 
কেউ পদব্রজে, কেউ ঘোড়ায় চেপে, কুকুরবাহিনী নিয়ে বনাঞ্চল তল্লাসী, 
করতে বেরিয়ে পড়লাম | 

শেষ ভেড়াট। যেখানে মারা পড়েছিল কুকুরটা সে জায়গায় ঘাস 
শু'কে পরে চলতে লাগলো! গন্ধকে অনুসরণ করে । কিন্তু রেল লাইন, 
অবধি পৌঁছে তারা যেন দিশেহারা হয়ে গেল। শক্ত মাটিতে কোন 
মানুষের পায়ের চিহ্নও পাওয়া গেল না। 

সারাদিন তল্লাসের উত্তেজনায় আমাদের গর্ডদমূহ বেশ শক্তই 
ছিল। কিন্তু সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে জ্যাঠামশীইর মনে চাঞ্চল্য 
দেখ! দিল। আমরা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বাড়ি মুখে! করলাম । 

দুর্গের পেছনের ফটকের পথে আমরা অগ্রণর হচ্ছি এমনি সময় 
এক কাণ্ড হল । ছু্গর গেট থেকে ৩০* গজ দূরে আমরা এমন সময় 
অকম্মাং আমাদের ঘোড়া ছাঃট1! একই সঙ্গে ঠায় দাড়িয়ে পড়লো! 
ড!নদিকের বৃক্ষশ্রেণীর পানে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি হেনে তারা কান খাড়া করে 
₹ইল| ব্যাপার কি? 

জ্যাঠামশাইর কাছ থেকে কেমন একট! অদ্ভুত আর্তনাদের 
ত1ওয়াজ বেরিয়ে এসে আবহাওয়াটাকে যেন ভয়াল করে তুললো । 
সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলোর অপর পাড় থেকে অর্থাৎ ছুূ্গর সামনেকার 
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'গেট-এর দিক থেকে । কি যেন একট! গর্জন করে উঠলো! | খটখটে 
অট্রহাসির মত ঘৃণাই এক বিদ্িকিচ্ছিরি সে আওয়াজ । সে আওয়াজ 
যেন ঢেউ খেলানোর মত বাড়তে কমতে লাগলে! তারপর সহস৷ 
নিস্তব্ধতা নেমে রাত্রির অন্ধকারে যেন আরও বিষিয়ে দিল | 

লর্ড ফ্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকেই সেই বৃক্ষশ্রেনীর দিকে 
দৌড়লেন। আমরাও তার পিছু পিছু গেলাম গিয়ে একটা উন্মুক্ত স্থানে 
যে দৃশ্যে দেখলাম তাতে আমাদের রক্ত জল হয়ে গেল। 

বেলজিয়াম রেফুজি মেয়ে জারমেইন বীভৎস ভাবে ঘাসের উপর 
রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে আকাশ পানে ভয়াল দৃষ্টি হেনে, তার 
ক ছি*ড়ে ছুটুকরো হয়ে আছে... 


কাহিনী শেষ করে যুবকটি ওয়েটিংরুমের ঘরে এবার চেয়ারটাকে 
পেছনে ঠেলে নিয়ে চুপচাপ হয়ে গেল। স্টোভ জ্বলছে, উত্তাপের চেয়ে 
গন্ধ বেশী ছড়াচ্ছে, আবছা কেরোসিন আলোয় ঘরের পরিস্থিতি 
ভূহুড়ে। একট। দীর্ঘ নিশ্বাম ফেলেজোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে অজ্ঞাত 
লোকটির পানে তাকিয়ে বললে, অবশ্য এট! একট। বুনে! অবিশ্বাস্ত 
গল্প মনে হবে, তবু বিশ্বাস করুন এর একবর্ণও মিথ্যে নয়। তবে 
একট! কথা শুনে রাখুন যে জন্যে আমিও একটু চিগ্তিত না হয়ে 
পারছি না । মানে এঁ বেলজিয়াম রেফুঞ্জি মেয়েটার মৃত্যুর পর জ্যাঠা- 
মশাইয়ের সম্পত্তির উত্তরাঁধকারী এখন আমিই হলাম | 

অক্ঞাত পরিচয় লোকট! হাসলো, শ্লথগতির হাসি। তবে নিস্প্রভ 
নয়, তার বাদামী রঙের ঘোলাটে চোখ ছুটি যেন সহসা উজ্জল হল, 
জ্বলে উঠলো । 

তার দীর্ঘ ও ময়ল। 'ওভার-কোটের মধ্যে সমস্ত দেহটা যেন নড়ে- 
চড়ে উঠলো, সে যেন ফুলে ফেঁপে উঠছে। অকম্মাং সে দাড়িয়ে 
পড়লো | 

কেন যেন যুবকটির সারা দেহ মনে অব্যক্ত ভয়ের ঠাণ্ড। শিহরণ 
খেলে গেল। সাননের লোকটার জুল ওঠা চোখ দুটোর মধো কি 
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যেন রয়েছে যা তীক্ষ তরবারির মত তার হ্বদয়ে যেন সমূলে বসে 
যাচ্ছে । শরীরে সেই ঠাগ্ার রাতেও ঘাম দেখা! দিল | সর্ব শরার বেন 
অবশ, নড়ন-চড়ন শক্তি রহিত হয়ে গেছে। 

অন্ভাত লোকটার মূছু হাসি এখন সর্ব মুখে ছড়িয়ে এটা বীভৎস 
আকৃতি দিচ্ছে। দাতগুলো কি বিচ্ছিরি। মানুষের অমন হিংস্র দংস্টর 
হয় নাকি | ওকি, ঠেখটের কষ বেয়ে যে লালা গড়াচ্ছে। 

অতি ধীরে সে ওভার-কোটের পকেট থেকে একটা হাত বের 
করলো, মাথা থেকে বোলার হ্যাটটা খুলে ছু*ড়ে ফেলে দিল | যুবকটি 
মরণ আতঙ্কে দেখলো সামনের লোকটার তৃতীয় আড্লট! দ্বিতীয়ের 
চেয়ে অনেক বড়! 

যুবকটির সারা অঙ্গ কাপছে। সম্পূর্ণ চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়েছে 
সে। আতঙ্কে অবশ হয়ে দেখতে পেল অজ্ঞাত মানুষটার মুখ ক্রমে 
নেকড়ের মত রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে...আর সে ধীর পদক্ষেপে; 
এগিয়ে আসছে তার দিকে... 
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গাণঘ ঘোগেনস ভমাল দীপ 


নিতৃন বিশ্ব' জয় করে এলেন কলম্বাস, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন দেহভর! 
নতুন” এক রোগ । কথিত মাছে, তাকে চরম অন্থুস্থ অবস্থায় জাহাজ 
থেকে পাঞ্জাকোল। করে নামানো হয় তীর ভূমিতে এবং কিছুকাল 
মধ্যে সেই কালাস্তক রোগেই তকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। 

শেষের সেখানেই শুরু | সেই ভয়ংকর ব্যাধি, যাঁকে তখন নাম 
দেওয়া হয়েছিল “জার্মীন-পক্স' রূপে, সারা ইউরোপকে তছনছ করে, 
দেড় কোটি আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণহরণ করেছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর 
অন্তিম লগ্নে। 

সেই ব্যাধি, সেই যৌন-ব্যাধি, আজ বিশ্বচরাঁচরে ছড়িয়ে পড়ে 
তার প্রাপা ফসল সমানে হুলে নিয়ে চলেছে সর্বাধুনিক এক নামে । 
দেবতৃম ভারতবর্ষে সে ব্যাধির প্রথম পদার্পণ হয় প্রখ্যাত নাবিক 
ভাস্কে-ডা-গামা ও তার সহচরদের সৌজন্যে । 

১৪৯৫ শ্রীপ্টাব্দে এ রোগের যে অকল্পনীয়, বীভংন ও ভয়ংকর 
মহামারী ইয়োরোপকে প্রায় শেষ করে এনেছিল, সেখান থেকেই 
কাহিনী শুরু করা যাক: 


চমৎকার বসস্তকাল। যে বসন্তের জন্য প্যারিস সে-খতুতে হয়ে 
ওঠে ব্বর্গপম, সেই মনোরম আবহাওয়ায় দেখা গেল অদ্ভুত একদল 
মানুষের মিছিল চলেছে রাস্তা ধরে, পথচারীর! ভয়ে আতঙ্কে সে দৃশ্য 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে, কেউ কেউ ওদের দেখে বিড়বিড় 
করে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে, কেউ কেউ অসহনীয় সে দৃশ্ঠ দেখার 
চেয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। 

মিছিলকে সংযত রাখতে রাখতে চলেছে বর্শ! ও তরবারিধারী 
অশ্বারোহী বেলিক ক'জন| মিছিল থেকে ছত্রভঙ্গ ব। পালানোর চেষ্টা 


১৩৫ 


কর! কিছু নর-নরীকে তরবারি ও বর্শার আঘাতে রক্তাক্ত দেহে 
ফিরিয়ে আনছে তার! মাঝে মাবেই। 

এ মিছিলে চলছিল প্রায় চার হাজারজন পুরুষ, নারী এমন কি 
কিছু শিশুও । এরা প্রত্যেকেই যৌন-রোগাব্রস্ত। বছরট! হল ভয়াবহ 
সেই ১৪৯৫ খ্রীপ্টাব্, ষে বছরে ভয়ংকর সিফিলিস মহামারী কামানের 
গোলার মত বিস্ফোরিত হয়ে সারা ইয়োরোপ মহাদেশকে দাউ-দাউ 
করে জ্বালিয়ে তুলেছিল । 

এই অশুভ বর্ষের পূর্বে পর্যগ্ত এ রোগ ছিল সম্পূর্ণ অজানা 
ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে। মধ্যে মাঝে কিংবদস্তীর মত এ রোগের কথ! 
শোন! যেত দূর দৃরাম্ত দেশ থেকে ঘুরে আসা নাবিক-পর্যট কদের 
মুখে । কিন্ত সে বছর এল শিয়রে শমন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নর- 
নারী বেঘোরে প্রাণ দিতে লাগলো এই নৃতন-আসা কালব্যাধিতে । 

ম্বকম্মাৎ আক্রান্ত প্যারিস, মরণয্যায় ধু'কতে লাগলো এই আচমকা 
আঘাতে । সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট জারমেইন জেলাকে এই রোগাক্রান্ত 
মানুষদের নির্বাসনস্থান স্থির করে ফেললো | কোয়েরাস্টাইন এলাকা | 
আদেশজারী হল এই রোগী ও রোগিনীদের অবিলম্বে এ জেলায় গিয়ে 
বন্দীজীবন যাপন করতে হবে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড । 

চার হাজার লোকের এইটি হল সর্বাধুনিক মিছিল, যাদের ধরে 
পাকডে নিয়ে য।ওয়া হচ্ছে সেণ্ট জারমেইনের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, 
যেখানে গিয়ে তারা অনাহারে অনিষ্জায় পচে গলে মৃত্যুবরণ করবে । 
নাৎদী বন্দী শিবিরের মত এখানে জীবিত ও মৃত মানুষদের একযোগে 
গাদিয়ে রাখা হতে লাগলো । 

বড়জোর হাজার ছুই লোক বাস করতে পারে কোন মতে এমন 
এক স্থানে বিশহাজার নর-নারীকে বন্দী করে রাখা হল । মাঝে মধ্যে 
একটা ওয়াগনে করে কতগুলো! পোকা-কাট! সবজী দেয়ালের বাইরে 
থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হত ভেতরে | তিন-চার দিন অস্তুর এই 
জঘন্য-ও নগণ/ খাগ্ ছু'ড়ে দেওয়া! হত পশুর অধম হতভাগ্য সেই নর- 
নারীদের | রোগের জ্বালায় আর অনাহারে অচিরেই খতম হতে 
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থাকলোএকের পর এক। 

মিছিলট! যখন সিন নদীর একট। ব্রিজের কাছে পৌছেছে, জনৈক 
কৃষক যুবক, যার সর্ব ;খে সিফিলিসের দগদগে ঘা, অকম্মাং লাইন থেকে 
বেরিয়ে এক লাফে উঠে গেল ব্রীজের রেলিং-এর উপর। তারপর 
আর্তনাদের মত সচিকারে সে বলে গেল, সেন্ট জারমেইনে গিয়ে 
তিলে তিলে মৃত্যুর চেয়ে এখানেই প্রাণ বিসর্জন দেওয়৷ আমি ঢের 
ভাল মনে করি। এই যে “জার্মান-পক্স'-এ আক্রান্ত হয়েছি, এটা! আমার 
দোষে নয়। এটা দিয়েছে আমায় এ ব্রবোর-্যাভানন মগ্যশালার 
বেশ্তাট। | হায়, আমি আমার বউ ছেলে মেয়েদের আর দেখতে 
পাবো ন। এ জীবনে | 

রেলিং-এর ওপর সে ইতস্ততঃ করছিল ঝাপ দেবে বলে কিন্তু ইতি- 
পূর্বেই একজন সৈনিকের তীক্ষ বর্শ৷ তার বুক ভেদ করে গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে তার রক্তাক্ত দেহ নদীর জলে ঝপাং শব্দে পড়ে মিলিয়ে গেল। 
মিছিল চপগতে লাগলো । 

প্যারিসের অন্যত্র তখন গির্জাগুলি থেকে মুনমুন ভয়াবহ 
ঘণ্টাধ্ধনি বেজে চলেছে। ভীত সন্ত্রস্ত কিছু মানুষ রাস্তায় 
রাস্তায় বাছুরের রক্ত ছেটাচ্ছে, অনেকেই ধৃপধূন! জ্বেলে বাঁযু শুদ্ধ 
করছে, কেউ কেউ শয়তানের পুজা করে চলেছে, যাতে করে মানব- 
জাতির এ চরম সর্বনাশ রুদ্ধ হয়, অপসারিত হয়। এই নিদারুণ রোগ 
মোটামুটি ধাতস্থ ও প্রশমিত হওয়ার পূর্বে পরবর্তী পাক্কা তিরিশ বছরে 
অ'ড়াই কোটি লোকের প্রাণ নিয়ে নিল, সমসংখ্যক বা তারও বেশী 
মানুষকে চরম বিকলাঙ্গ করে ছাড়লো । আর তারপর থেকে আজ 
পর্যস্ত ছুনিয়াব্যাগী মানবজাতির মধ্যে কায়েমিরূপে আসন শ্রহণ করে 
অগ্ঠাপি তার মারাত্মক শাসন চাপিয়ে যাচ্ছে । অবশ্য বিউবনিক প্রেগ- 
এর মত এ যৌনরোগের সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর সে করাল রূপ আর 
নেই, এখন অনেক অনেক ঝিমিয়ে স্তিমিতরূপে ধিকিধিক প্রজ্লিত 
হয়ে রয়েছে মাত্র । 

১৪৯৫ এ্রস্টাব্ডের পূর্বে ইয়োরোপে এরোগ ছিল অজ্ঞাত | শোন! 
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যেত মধ্যপ্রাচ্যে আছে, পরে প্রমাণিত হল “নতুন বিশ্ব বা আমেরিকায় 
এ-রোগ ভালভাবেই ছিল। কিন্তুসে বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে বিনা 
মেঘে বস্াঘাতের মত এই বিচিত্র ও ভয়ংকর রোগের প্রকোপ দেখা 
দিল ইয়োরোপে। অজত্র নহ-নারী মৃত্যুমুখে পতিত হতে লাগলো! 
আচমকা | রোগটা এতই নতুন যে তখন পর্যস্ত এর কোন নামকরণ 
করাই সম্ভব হল না। 

রয়েল স্প্যানিশ কোর্ট-এর রাই দ্য আইসলা! নামক জনৈক রাজ- 
বৈদ্য ক্রিস্টফার কলম্বাস ও তার নাবিকদের চিকিৎসা করেন। তারা 
তাদের চাঞ্চল্যকর আমেরিকা আবিক্ষার করে স্পেনে ফিরে এসেছেন 
এবং সঙ্গে করে এনেছেন দেহভরে অদ্ভুত এক রোগ যার বহিরাকৃতি 
যেমন বীভৎস, দ্রুত ক্ষয়রোগ হিসাবেও যেটা সমধিক কুখ্যাত। পরে 
জাঁনা গেল যে কলম্বাস ও তার সহচরেরা রেড ইগ্ডিয়ান নারী সংসর্গে 
এই কুৎসিত যৌন রোগটি সংগ্রহ করে এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন 
সার্জেন জেনারেল ডাঃ থমাস পারান-এর মতে এই মহান আবিষ্ষারককে 
জাহাঁজ থেকে বহন করে নামানো হয়েছিল স্পেনের মাটিতে গুরুতর 
এই রোগাক্রান্ত অবস্থায় । 

ডাঃ পারান তার ভি. ডি সম্পকীত পুস্তকের একস্থানে লিখেছেন': 

কলম্বাসের বুক থেকে নিষ়নাঙ্গ পর্যন্ত শোথ ও উদরীর মত হয়ে 
গিয়েছিল, যেমন হয়ে থাকে হার্টের ভ্যালভ জখম হলে, হাত-পা 
প্যারালিসিসপগ্রস্ত, এমন কি মস্তিক্ষও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল-_ এ সবই 
কালাস্তক সিফিলিস রোগের শেষ উপসর্গ । ফলে এই মহান আবিষ্কারক 
১৫০৬ শ্রীস্টাব্দের ২০শে মে দেহত্যাগ করেন। 

কলম্বাসের মৃত্যুর আগেই তাদের আনা এই বিচিত্র রোগটি 
বটিকাগতিতে ইরোরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রে সিংহকিক্রমে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিল। হৃ'বছর দক্ষিণ-পশ্চিম ইয়োরোপের ওপর জ্বলন্ত ব্রাশের কাজ 
করে পরে ঢুকলো গিয়ে ইতালীতে। ফরাসী স্আাট্‌ অষ্টম চার্লস নেপল্স্- 
এর সিংহাসন দাবি করে ইতালীয় উপদ্বীপে সসৈম্ে আক্রমণ চালান, | 
তার সেই পয়তাল্লিশ হাজার সৈম্ এ রোগটি ছড়িয়ে দেয় এ দেশে | 
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তদাণীস্তন ইতালী ছিল বহু পরস্পর শক্রভাবাপন্ন রাষ্ট্র নিয়ে 
গঠিত। প্রতিরোধকারী স্পেনীয় ও নেপল্স্‌ সৈম্তর! পালিয়ে যাবার 
পর সেইসব রাষ্ট্রে বিজিত সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাদর স্বাগত জানালো 
চরম চারিত্রিক উন্চ জ্ঘলত| দিয়ে। আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিল জামীন, 
হৃইস্‌, মষ্ত্রিরান, ইংরেজ এবং ওুলন্দাজ দেনা, তারা চরম লুব্ধভাবে 
মুফৎ মদ ও সুন্দরী যুবতীনারী গোঁগ্রাসে গিলতে,লগেলো এবং সেই সব 
নারীদের অধিকাংশই ছিল কলম্বাসের লোকেদের দ্বারা রোগসংক্রীমিত, 
ফলে বিপুল সৈম্তবাহিনী রোগকবলিত হয়ে পড়লো অচিরাৎ। 

ব্য়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজা চার্লস-এর সেনাদল এই অজ্ঞাত 
অদ্ভুত রোগে প্রায় শব্যাশায়ী হয়ে পড়লো | তখন একে বিবিধ নামে 
অভিহিত করা হত, যেমন, টাকিশ পক্স, ওয়েস্ট-ইপ্ডিয়ান মিজল্স্‌, 
জার্মান পক্স, ফ্রেঞ্চ কাস। প্রতিটি দেশ একে অপরকে এ রোগের 
অভিশাপের জন্ত দায়ী করতে লাগলো, দোষারোপ করতে থাকলো । 

এই রোগের মহামারীতে বখন তার সেনাবাহিনী পর্চুদস্ত এবং 
আধা মৃত তখন ভীত চার্লস্‌ সংবাদ পেলেন তাঁকে নাকি হত্য! করার 
ষড়যন্ত্র হচ্ছে । তৎক্ষণাৎ তিনি ইতালী থেকে সৈম্তাপসারণের ঝটিতি 
আদেশ দিলেন । এবং সেই সব বারে জাতির দ্বারা গঠিত সৈচ্টদল স্ব. 
স্ব দেশে ছড়াতে লাগলে! এই কদর্য রোগ । কোন দেশ অব্যাহতি পেল 
না, বিশালকায় রাশিয়। থেকে ক্ষুদ্রাদপি স্থইজারল্যাণ্ড পর্যস্ত যাবতীয় 
দেশ এ রোগের কামড়ে জর্জগ্তি হল। 

প্রবলভাবে ভি. ডি. ছড়িয়ে প্ড়ায় প্রতিটি নগরীতে প্রতিটি 
হামলেট-এ সে আতঙ্কের তুলনা রইল না । গির্জার উপাসন৷ পুনরাদেশ 
না দেওয়া পর্যন্ত অনিশ্চিতকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ভীত 
জেনারেলরা সম্পূর্ণ সেনাদলকে ভেঙে দিল। ডাক্তারের।, সে প্রকৃত 
বা হাতুড়ে যেই হোক না কেন উলটোপালটা মলম ও বড়ি দিয়ে 
চিকিৎসা করে (যেঞ্চলেো৷ এই রোগ প্রতিরোধে বা নিরাময়ে কোন, 
কাজেই লাগতে ন! ) রাতারাতি প্রচুর পয়স৷ উপার্জন করে বড়লোক 
হয়ে গেল। 


ভিডি যখন দেশকে হুরমুজ করে ফেলছে সে সময় হল্যাণ্ডের 
ব্যবসায়ীরা দোকান-পসার বন্ধ করে দিল | দেশের রেভেনিউ কমে 
যাওয়ায় নেদারল্যাগুরাজ এক পপক্স-ট্যাক্স” বসিয়ে দিল। হতভাগ্য যে 
নর-নারী বা যুবকগণ এ রোগে আক্রান্ত হবে তাকেই মাথাপিছু 
সরকারকে ৫০ গিলডার করে কর দিতে হবে, অন্যথায় কারাদণ্ড তথা 
মৃত্যুদণ্ড । একটিমাত্র সপ্তাহে আমস্টারডামে ৪৫০ জন হল্যাগুবাপী 
কর ন! দিতে সক্ষম হওয়ায় ফাসিম:ঞ প্রাণ দিল। 

সেই মবিশ্বান্ত বছরের বত দিন যেতে লাগলো ইয়োরোপে সাধারণ 
সমাবেশ বন্ধ হয়ে গেল, সৈনিকরা লড়াই করতে অস্বীকার করলো, 
গণিকালয় বন্ধ করে পুড়িয়ে দেয়! হল, থিয়েটার লোকশুন্ত হওয়ায় 
দরজ! বন্ধ করতে বাধ্য হল। 

লিয়র প্রখ্যাত মেলার উদ্যোক্তীর৷ ভি. ডি.'র ভয় সত্ত্বেও লাভজনক 
মেলা বন্ধ করতে অস্বীকার করে সশস্ত্র প্রহরী রাখলো যাতে মেলা- 
প্রাঙ্গণে নষ্ট চরিত্রের কোন নারী বা! গণিকার৷ প্রবেশ না করতে পারে। 
গণিকার। প্রমাদ গনলো। বছরের এই তিন মাসে তাদের মোটা 
রোজগার হয়, তা দিয়ে চলে বাকী নয় মাস। খেপে গিয়ে তারা 
দলবদ্ধ আক্রমণে পনের জন প্রহরীকে পধু'দস্ত করে মেলায় ঢুকে 
গেল । 

সেনাদল ডাকা হল। পরস্পর লড়াইয়ে রোগে ইতিমধ্যেই 
ক্ষতবিক্ষত জনা ত্রিশকে গণিকা নিহত হয়ে গেল সেখানে । এই ঘটনার 
ফলে ফরামী দেশে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হল জনসমাবেশ, 
থিয়েটারসমূহ, যাবতীয় গির্জা,আদালত ও মুরগীর লড়াই । ১৪৪ ধারার 
মত অনধিক চার ব্যক্তির সমাবেশ নিষিদ্ধ হল। স্কুলে কোন ছাত্র 
রইল না, রইল না জেলের মধ্যে কোন বন্দী । 

অথচ কেউ কোন কারণ খুজে পেল না এই প্রবল বন্তার মত এ 
বিদঘুটে রোগের প্লাবন কেন এসে সব দেশকে ক্রমান্বয়ে শেষ করে 
ফেলছে । 

ডাঃ পারান বলেন, প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বলেই হোক বা সেই 
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যুগের সর্বপ্রথম আক্রমণের প্রবলতার জন্তেই হোক, এই রোগটি 
সাংঘাতিক মারকরূপে দেখ দিয়েছিল তখন | আজ কিন্তু এ রোগের 
সেই ধরনের হিংশ্রভাব আর নেই, বহুলাংশে নিস্তেজ হয়ে গেছে। 
চিকিৎসাশান্ত্রের চরম উন্নতিতে, সর্বাধুনিক ওষধের জাছ্গুণে এর মারণ 
ক্ষমত| হারিয়ে ফেলেছে। 

সে যুগে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রবল জ্বর হতঃ দারুণ প্রলাপ, 
অসহ্য মাথার যন্ত্রণা এবং প্রতিটি হাড়ে বেদন1 ও ঘা, ভয়াবহ চামড়া- 
ক্ষত দেখা দিত। চতুর্দিকে মৃত্যুর হাহাকার, এবং সাধারণ সর্দির চেয়েও 
বেশী সংক্রামক ছিল এই যৌন-রোগটি। যৌন-সংযোগ ছাড়াও, 
আজকের যুগে অভাবনীয়, সে যুগের সর্বস্তরের মানুষের ঘনিষ্ঠ 
জীবনধারাতেও এ রোগ সংক্রামিত হত। 

এ রোগ প্রাছ্র্ভাবের কয়েক মাসেব মধ্যে আরব বণিকরা আক্রান্ত 
দেশসমূহে পারদঘটিত মলম পাঠাতে লাগলে! | এ রোগের ঘ৷ ইত্যাদি 
নিরাময়ে আরব চিকিৎমকগণ নাকি মার্কারী চিকিৎসায় ফল পেয়েছিল। 
কিন্ত অতি তাড়াতাড়ি রোগ সারাবার কু-প্রচেষ্টায় ইরোরোপের 
হাতুড়ে ডাক্তারেরা রোগীদের এত বেশী পরিমাণে সে ওষধ দিতে 
লাগলো যে ওভার ডোজের ফলে হাজারে হাজারে রোগীর পঞ্চত্ব- 
প্রাপ্তি ঘটলো । 

যদিও সে যুগের ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকদের এ রোগের কারণ 
সম্পর্কে ঝাপসা ধারণ! ছিল, তবে এট। যে যৌন-নংযোগের ফলে 
সংক্রামিত হয় এ সন্দেহটা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে উঠলো । 

জেনা নগরের এলবার্ট ভন টুইয়েস নামক একজন চক্ষু-চিকিৎসক 
ঘোষণা করলেন যে মাইক্রোক্ষোপে সিফিলিসাক্রান্তর রক্ত রেখে 
তিনি “লিটল মনস্টার” কিছু লক্ষ্য করেছেন। 

তিনি বললেন, এই সব অতি ক্ষুদ্র কীট বা! বীঁজাণুগুপিই এ 
মভিশপ্ত ফরাসী পক্স রোগের হয়ত কারণ। 

ভন টুইয়েস একজন কালদরশী বিজ্ঞানী ছিলেন। য৷ হয়ে থাকে, 
তাঁকেও স্থানীয় নাগরিকর1 জাছুকর ব! প্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান রূপে 
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অভিহিত করত! 

একদিন জেনার নাগরিক কমিটির একদল মানুষ, যার! এই 
বিজ্ঞানী দিত কর্ স্তু আকৃতির “মন্স্টার”কে নানাভাবে বিদ্রুপ করে 
এসেছে, তারাই সদলে হামলা করে এক রাত্রে শুধু ভন টুইয়েস-এর 
লেবরেটরী, সব যন্ত্রপাতি ধ্বংস করেই নিবৃত্ত হল না, স্বয়ং 
বিজ্ঞানীকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেললো । 

হাতুড়েদেরও যেমন পোয়া বারো তেমনি তখনকাপ কজন 
জ্যোতিষীরাও ঘোষণা করলে সিফিলিস-মহামারীর জন্য কয়েকটি 
জ্টার'ই দায়ী। 

হেনরিখ উলবার নামক জনৈক প্রভাবশালী নক্ষত্র-বিজ্ঞানী রায় 
দিলেন, যাজকবৃন্দ এরোগে আক্রান্ত হয় বৃশ্চিক বা অপর কোন অশ্তুভ 
লগ্নের নক্ষত্রালোকে অনাবৃত অবস্থা থেকে । আর আমাদের মধ্যেকার 
সাধ।রণ পাপাত্ীর ডেভিল পক্স রোগে পড়ে নারীসংসর্গ মারফৎ। 

উলবার নিজে এই রোগের প্রতিষেধকরূপী ছটি বিচিত্র বস্তু বিক্রি 
করে প্রভূত বিস্তশালী হয়ে ওঠে, এবং রাইন নদীর তীরে বিরাট এক 
এস্টেট ও একটি ক্যাসল ক্রয় করে। বস্তু ছুটি হল: একটি মলম ও 
একটি সিক্কের মুখোশ | এই ছুটি বস্ত বি কোন নিজ্দ্রিত নর বা নারীর 
মুখে লেপন ও ঢাকা দেওয়া বায় তবে নাকি উক্ত ভি ডি জীবাণু দেহে 
প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু মজা এই, এই পয়ত্রিশ বছর বয়স্ক 
শয়তান লম্পট নিজেই কাম-লালসায় নিমভ্জিত হয়ে ফরাসী এক 
গণিকাকে নিয়ে ভেনিসে গিয়ে স্ফুত্িতে মন্ত রইল। যখন সে দেশে 
ফিরলো! তখন সিফিলিসের ঘাঁয়ে তার মুখের অর্ধেকট। বিকৃত হয়ে 
গেছে। ভয়াবহ সে দৃশ্ত | এক কালের সম্মানীয় ব্যক্তি অতীব ত্বণিত 
মানুষে পর্যবসিত হল । 

অচিরেই জ্যোতিষী সাহেব গ্রেপ্তার হয়ে ফ্রাঙ্কফুটের শহরতলীর 
বন্দীনিবাসে আটক হয়ে পাচ সপ্তাহ বাদে অনাহারে সেখানে মারা 
গেল। 

দ্রুত সঞ্চরণশীল এই রোগ নানা ধরনের পথে সংক্রামিত হতে 
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লাগলে নির্দোষ মানুষজনের মধ্যে । ধাত্রীদের মারফৎ আক্রান্ত হল 
ভবতী মেয়েরা,নাপিতর! তাদের বিষাক্ত ক্ষুরমারফৎ এ রোগ চালান 

করলে! অগণিত নিরীহ মানুষদের মধ্যে । বহু নগরে বন্দরে ব্যক্তিরা 
রোগাক্রান্ত হয়ে বিকৃত হবার বা মরবার পূর্বে শেষ স্ষহি করবার 
মানসে গণিকালয়ে ঘুরে ঘুরে দরিবারাত্র নিজের শেষ স্থখ ও অপরের 
অশেষ অন্থখ ফিরি করে যেতে লাললো৷ | নজেরা তাদের কাছ থেকে 
অস্ত্খ বাধিয়ে স্ব স্ব গৃহে স্ত্রীদের মধ্যে রোগ বিস্তার করে দিল | এই 
ভাবে মহামারী ক্রমে ক্রমে চরম পর্যায়ে উপনীত হল। 

এই অজ্ঞাত রোগের নামকরণ করেন জিরালামে! ফ্র্যাঙ্কাস্টোরো 
নামক জনৈক ইতালীয় ভাক্তার। তিনি নিওবের দ্িতীয় পুত্র 
রোগাক্রান্ত সিফ।ইলাসের নামানুসারে এই নিদারুণ যৌনরোগটির 
নাম দেন: সিফিলিস। অগ্তাপি এই নামই বলবৎ রয়েছে । 

সর্বস্তরের নরনারীর মধ্যে এই রোগের আতঙ্ক নিঃসীম পর্যায়ে 
উঠলো | কি ধনী কি দরিদ্র, কি সৈনিক কি করণিক, কি অভিজাত 
কি ছোট দোকানী, কি বেশ্যা কি বা অভিজাত বংশীয়া মহিলা, 
প্রত্যেকেই থরহরি কাপতে লাগলো রোগাক্রমণ ভীতিতে। ব্যাভেরিয়ান 
সম্রাট স্বয়ং ম্যাক্সিমিলান পর্যস্ত এমন আনস্কিত হয়ে গেলেন যে 
১৫৯৫-এর ৭ই মাগস্ট এক আদেশজারী করে ঘোষণা করলেন যে 
“পক্স রোগাক্রান্ত প্রতিটি মানুষকে কুষ্ঠট-রোগীদের মত ব্যবহার করে, 
তাদের অবস্থানথসারে এক হয় ফাসি দেওয়৷ হবে» নয়ত পুড়িয়ে মার! 
হবে কিংব! নির্যাতন করা হবে। তবে পবিত্র স্যাবাথ (রবিবার ) 
দিনটাকে বাদ দিয়েই এসব কর! হবে 1৮ 

দক্ষিণ জার্মানীর অল্প ক্ষমতাশালী কিছু প্রিন্স এমন আদেশও 
দিলেন যে প্রত্যেক রোগীকে রক্তবর্ণ পোশাক ও হাতে একটি শ্বেত- 
পতাক! বহন করে পথে বেরুতে হবে যাতে করে ম্থস্থ মানুষেরা তাদের 
সিফিলিটেক বলে চিনতে পেরে সভয়ে দুরে যেতে সক্ষম হয়। 

সে যুগের দৃশ্ঠাি এমনই হৃদয়বিদারক ছিল যে মহান আরিস্ট 
আলব্রেখট ডুরার এক উডকাট-এ সে দৃশ্য ধরে রাখেন, আজও যে 
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কাঠ খোদাই শিল্পকর্মটি “দি ফাস্ট” সিফিলিটিক” নামে প্রখ্যাত হয়ে 
আছে। বালিনের ক্রায়েডরিখ উইলহেলম মিউজিয়ামের দেয়ালে 
এটিকে দেখে আজও দর্শকবৃন্দ ভয়ে আতঙ্কে অবশ হয়ে মুখ ফিরিয়ে 
নেয় | অথচ আজ এ রোগ জাদু ওষধ পেনিসিলিনের কল্যাণে কত না 
অকিঞ্চিংকর হয়ে উঠেছে । 

বর্দে। থেকে যাওয়া বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিকদের ব্রিস্টল 
বন্দরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সেই অশুভ বৎসরে ইংলণ্ডে এই বিভীষিকা 
রোগ প্রথম প্রবেশ লাভ করে । দেড় মাসের মধো চার হাজার নাবিক 
ও শহরের জনসাধারণ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে । ৪৭টি গণিকালয় 
সম্পন্ন নারকীয় বন্দর রূপে খ্যাত ব্রিস্টল নগপ্ণী এ ব্যাপারে স্বদেশকে 
খুব ভাল ভাবেই সাহায্য করলো ভি. ডি সম্প্রসারণে। 

রোগটি লাফিয়ে লাফিয়ে ছেয়ে ফেললো দেশ । একলাফে গেল 
স্কটল্যাণ্ডে। দেখানকার রাজ! চতুর্থ জেমস গায়ে মানে না আপনি 
মোড়ল গোছের হাতুড়ে ডাক্তার বনে গেলেন। মিফিলিস রোগীদের 
বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। এমন কি অনিচ্ছুক 
রোগীদের নিজ চিকিৎপাধীনে আানবার জন্য উলটে স্বরসুদ্্া প্রদানও 
করতে থাকলেন। তার হাতুড়ে আজব চিকিৎসার একটি প্রিয় প্রক্তিয়া' 
ছিল কালো ভেড়ার ফুটন্ত চবি ভিডি রোগীর অঙ্গে লেপন করে 
দেওয়া | 

সেই ভগ্বংকর ন্ছদ্রের ৬ই নহেম্বরের রাজা জেমস এই আদেশ 
জারী করলেন যে তার যে সব প্রঙ্গা *গ্র্যান্টগোর' রোগে (সিফিলি'সের 
উক্ত নান দিয়েছিলেন তিনি) আক্রান্ত হয়েছে তারা যেন অবিলম্বে 
পে।টলাপু*্টলি নিয়ে তাদের স্ব স্বশহর বন্দর পরিত্যাগ করে চলে 
যায়| অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ড । 

এই সব অসহায় মানুষগুলিকে (যার মধে দশ বছরের শিশুও. 
ছিল) স্কটিশ শহর লীথ-এর বিপরীতে এক দ্বীদপ নিয়ে যাওয়া হল। 
সেখানে শুরু হল সপারিষদ হাহুড়ে সমেত স্বং রাজ| জেমন২এর 
আরব চিকিংসা1। এরপর যখন পূর্বোন্ত “ভেড়া চবি লেপন' চিকিৎসা 
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পদ্ধতি রোগ নিরাময়ে কোন কাজে এল না তখন মেগ হ্যারিকাঁট 
নামক এক ছ্বৃ'্ত শয়তানের পরামর্শে রাজা ডজনখানেক নর ও নারী 
রোগীর জিভ কেটে ফেলে দিলেন । 

এই নিষ্ঠুর চিকিৎসা পদ্ধতি অবশ্য অচিরেই পরিত্যক্ত হল। 
এবার স্কটিশ রাজা আরেক নতুন আদেশ জারী করলেন। যাবতীয় 
ভি, ডি. রোগীদের ছু গালে চিহ্নিত কর! হবে, সাধারণ্যে চাবুক মারা 
হবে, পরে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পাঠানো হবে “আইল অব 


সোর'এ ( বন্দীনিবাস দ্বীপকে এই নামেই অভিহিত করেছিলেন 
তিনি )। 


তদানীস্তন যুগের নামকরা কবি উইলিয়ম ভানবার, রাজ! জেমস্- 
এর এই আজগুবী ও নিক্ষল চিকিৎসা পদ্ধতির প্রশংসা করে এক 
কবিতা লিখে ফেললেন । ফলে রাজার কাছ থেকে পারিতোধিক 
হিসাবে এক বস্তা স্বরণমুদ্্রা লাভ করলেন। কিন্তু নিয়তির পরিহাস 

ং কবিপ্রবর প্রতিবেশীর এক সুন্দরী পত্বীর সঙ্গে রাত কাটিয়ে 

রোগ বাধিয়ে বললেন । রাজ! জেমস বিষম রেগে নিজহাতে লোহ৷ 
গরম করে সভাকবির ছুই গণ্ডে ছেকা লাগিয়ে দিয়ে সরাসরি 
ডানবারেক উক্ত দ্বীপে নির্বামিত করলেন, সেখানে মাস পচেক বাদে 
তিনি দেহরক্ষা করলেন। 

হেন্িখস্‌ নামীয় জনৈক মধ্যযুগীয় প্যারিসের লেখনীতে পাই এই 
ভেনারেল পক্স-এর ভয়াবহ বর্ণনা : “এই পক্ষ বাহ্যিক পরিষূশ্তমান 
হবার পরই সেট! মস্তিফ অধিকার করে সেখানে তার কায়েমী ৰাসা 
বাধতো! | এটা মাথা ভেদ করতে পারত, ব্লাড ভেলের ভেতর দিয়ে 
কানে প্রবেশ করে রোগীকে কালা করে ছাড়তোঃ কানে পোকার জন্ম 
দিত, নাকটাকে দিত ফুলিয়ে ফাপিয়ে, গড়ে তুলতে নেত্রনালীর ঘ1। 

এট! ঈ্ীতের দফা! রফ করে মুখগহবরকে করে তুলতে! পুতিগন্ধময় 
নরক । আলজিভ খসে যাওয়ায় কম্বর নষ্ট বা পক্ষাঘাত আক্রান্ত 
হত। কোমর এবং হাটু অসার হয়ে পাদদ্ধয় এমনভাবে বক্র হয়ে যেত 
যে রোগীর চলন ক্ষমতা চিরতরে রুদ্ধ বয়ে ফেত ।” 

১৪৫ 
মিস্ট্ি--১০ 


আজকের গবেষকগণও স্বীকার করেন এ বর্ণনার যথার্থতা! ৷ সেই 
ংকর বছরের অস্বাভাবিক ধরনের তীব্র এই যৌন রোগের উপসর্গের 

উক্ত লেখক কর্তৃক বর্ণনা নিখুত একটি ক্লিনিকাল প্রতিচ্ছবি | এই 
ভয়ংকর হিংস্র রূপই সেই ১৪৯৫ এবং পরবর্তী তিন দশক ধরে সারা 
ইয়োরোপকে মুমূর্ষু করে ছেড়েছিল। 

তদানীস্তন ডাক্তারদের চিকিৎস! পদ্ধতিও ছিল অভাবনীয় নিষ্ঠুর | 
তারা রোগীর চোখের পাতা বিদ্ধ করতো, কপালের ছ পাশ পুড়িয়ে 
দিত, কামানো তালু কেটে ব্লাড ভেসল্‌ উন্মোচিত করত, শরীরের 
বিশেষ বিশেষ স্থানে কাঠ পুড়িয়ে জলস্ত ছেক! দিত | রোগের চেয়ে 
চিকিৎসা ছিল আরও ভয়ংকর, তারপর ছু হাতের শিরা কেটে রক্ত 
মোক্ষণ করাতো, পুরুষাঙ্গে জোক বসাত। ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই 
রোগীরা রক্তশূন্য হয়ে মারা যেত। 

স্পেনদেশেও এ ১৪৯৫-এর আগে সিফিলিস ছিল পুরোপুরি 
অন্ঞাত। কিন্তু সে বছর ১৮ই জুন তারিখে পাড়ুয়া ইউনিভাপসিটির 
মেডিসিনের প্রফেসর নিকৃকোলো! সিলা'সিও বাগিলোনায় গিয়ে এই 
ফেন্স্‌ কাসের (এ নামই তিনি দিয়েছিলেন ) ৩০০০ রোগী দেখতে 
পেলেন। 

এই প্রফেসর উক্ত রোগ নিরাময়ের এক অভিনব এবং চরম 
বেদনাদায়ক পদ্ধতি প্রেসক্রাইব করলেন । তিনি রোগীর তালুতে গর্ত 
করে তাতে ধেশয়! ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন ফু দিয়ে। তার মতে এই 
ধেশয়া ক্রমান্বয়ে মণ্তিক্ষের ভেতর ঢুকে যে অশুভ শ্লেম্মার দ্বারা এ রোগ 
জন্মায়, তাকে উড়িয়ে বাইরে নিয়ে আমবে, এবং অচিরেই রোগী 
রোগমুক্ত হয়ে যাবে । 

এই চিকিৎসা-পদ্ধতি যখন ব্যর্থ হল তখন প্রফেলর 'এক বত্রিশ- 
ভাজা মলম তৈরী করলেন, তার মধো মিড়, সেরুজ, লরেস বেরি, গঁদ, 
সঙ্গে দিলেন পোড়া সীসে লৌহ মরচে, ধুনাঃ তাপিন তেল, ঝাউ তেল, 
চবি এবং ধাড়ের খুরের মেদ ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত মলম নিয়ে 
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'তিনি ও তী'র সহকারী রোগীর হাত পা, কোমর প্রভৃতি স্থানে সমানে 
মালিশ করতে থাকলেন এবং নাভি-অঞ্চলেও আরেকটি কি বস্তুর 
প্রলেপ লাগাতে লাগলেন। তার কিছু কিছু পেশেন্ট সর্বাঙ্গে দূর্গন্ধময় 
এই মলমের প্রলেপ সহ উত্তপ্ত চুল্লী সনিধানে পাকা তিরিশ দিন পর্যন্ত 
কাল কাটাতে বাধ্য হল। তারা বদি এই প্রবল উত্তাপ চিকিংসাস্তেও 
জীবিত থাকত তে! তাদের রোগ নিরাময় হয়ে গেছে বলে ঘোষিত 
হত। অপরাপর কিছু রোগীকে ঘরে উন্ুুন জ্বেলে একটি বিছানায় 
শুইয়ে তাদের গায়ে গোটা কয়েক কন্থল চাপ। দিয়ে বিছানার তলায় 
খাটের স্প্রীং-এর নীচে জলম্ত কয়ল! ছড়িয়ে রেখে দরজা জানল! বন্ধ 
করে দেওয়া হত। সহজেই অনুমেয় এমত অবস্থায় বু রোগী 
চিকিৎসার চেয়ে রোগে মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ বলে বিবেচন। করত, কেননা 
এ অসহনীয় বেদনাময় পদ্ধতি, যার দ্বারা কোন ফলই হত না, তাকে 
সভয়ে পরিহাস করে চলত। 

এরপর বেপরোয়া কিছু চিকিৎসক ঘোষণ। করলেন সিফিলিস 
সারাবার একমাত্র ওষধ হল তথাকধিত পপবিভ্র-কাষ্ঠ* (লিগনাম 
স্তাংটাম )। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আমস্টার- 
ডামের ভাণ্ডার উলপরিচ ভ্যান হাটেন। তার বিশ্বাস ছিল, ভি. ডি. 
রোগীকে বদি একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চল্লিশ দিন একমাত্র লিগনাম 
স্তাংটাম চোকলা ছাড়। কিছু খেতে না দিয়ে বন্দী করে রাখা যায় 
তবেই রোগী উক্ত রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে । 

ভ্যান হাটেন স্বয়ং এ রোগ বাধিয়ে বসলে ভেরোন। শহরের রাস্তায় 
ঘোরা এক গণিকা সম্ভোগে। তিনি নিজে উক্ত পবিত্রকাষ্ঠ চোকলা 
ভক্ষণ পদ্ধতিতে “সেল'-এ চল্লিশ দিন থেকে উপবাসে জীর্ণশীর্ণ চরম 
ছুবল হয়েও অতি ক্ষীণ কে বলে উঠেছিলেন, আমি সেরে গেছি। 
এই পবিভ্র-কাষ্ঠের কাছে আমার ঝণের অস্ত নেই। এ পবিভ্র-কান্ঠ 
প্রকৃতই ম্যাজিক কাষ্ঠ! 

ডাক্তারের এ উচ্ছাস যে কত মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়ে গেল ছুই 
সপ্তাহ পরে অনাহারজনিত জীবনী-শক্তি হাস ও সিফিলিসের প্রচণ্ডতায় 
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তার মৃত্যু হল। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই “লিগনাম স্তাংটাম” 
চিকিৎসা পদ্ধতি চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল। 

সারা ইয়োরোপীয় রাজ্যের পৌর প্রতিনিধিরাই এ রোগীদের 
কোয়েরেপ্টাইন পদ্ধতিতে বন্দী রেখে রোগ বিস্তার রোধে বিফল হল। 
বিদেশী আগন্তকদের শহর বন্দর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তাদের 
ক্ষেত্রবিশেষে পাথর মেরে বা প্রহারে জর্জরিত করে মেরে ফেলা হল। 
রুগ্ন পর্যটকদের নদীতে বা কুয়োতে ফেলে বধ করা হল । স্বদেশী 
নাগরিকরাও রোগাক্রান্ত হলে এর চেয়ে কিছু কম নিগৃহীত হল না। 

পোল্যাণ্ডের ক্র্যাকাউ শহরের ক্রুদ্ধ গৃহিণীরা দল বেঁধে আক্রমণ 
কবলো সেখানকার কুখ্যাত এক গণিকালয় (অন্তত এক বছর বন্ধ 
থাকবে মিউনিসিপ্যালিটির এই নির্দেশ উক্ত গণিকালয় অমান্য 
করেছিল ), তারপর রান্নার তেল ঢেলে সেবাড়িতে আগুন ধরিয়ে 
দিল। সে আগুনে পুড়ে মরলো ছজন গণিকা ও পাঁচজন খব্দের পুরুষ। 

ইওরোপে মধ্যে ভেনিস নগরীই সর্বাধিক ভাবে আক্রান্ত হয়েছি 
এই জঘন্য ব্যাধিতে । ১৪৯৫-তে ওখানকার ৩ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে 
১১,৬৭৫ জন ছিল গণিকা | নান! প্রকার যৌন বিকৃতির খেল! চলতো 
সেই সব বেশ্টালয়ে, ফলে এ রোগও হু ₹ু করে হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে 
পড়লো সারা! ভেনিস-এ | 

গ্র্যাণ্ড ক্যানাল-এ প্যালাজজে৷ দ| মস্টোতে ভেনিপিয়ান প্রিন্সদের 
হাতে অস্ত্র দিয়ে দেওয়। হল ডিসেম্বর মাসে, কেন না সে সময়েই উক্ত 
জল-নগরীতে সর্বাধিক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল | সিফিলিসে মর! আট 
হাজার ভেনিসিয়ান নরনারীকে খালের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
যাতে করে মৃতদেহের দ্বারা আবহাওয়। দূষিত না হয় । 

অভিজাত সম্প্রদায় ভূল করে ভাবলে যে সাধারণ নাগরিকদের 
শত হন্ডেন দূরে রাখলেই এ রোগ থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব, তাই 
তার! তাদের প্যালেস এবং হূর্গসমূহ সদ! সতর্ক প্রহরী দ্বারা ঘিরে 
রাখলো! | তাদের ছুর্গের খুব নিকটে আস! নৌকারোহীদের প্রতি 
জ্বলস্ত অগ্রিসহ তীর নিক্ষেপ করা«আরম্ত করলে । 
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কিন্তু এই অভিজাত সম্প্রদায় ভেবে দেখলো না যে এই জার্মান পপ 
রোগ তাদের স্বজাত অভিঙ্গাত রক্তের দ্বারাও সংক্রামিত হতে পারে। 
প্রাসাদের মধ্যে ভিড কর! বেশ কিছু প্রিন্স এই জঘন্য রোগে শহ্যা- 
শায়ী হয়ে পড়লো । কিভাবে তাহলে এল এই রোগ ? এলো একটি 
পরিচারিকা মারফং। “প্যালাজজো'তে উক্ত যুবতীকে থাকতে দেওয়া 
হয়েছিল নিঃসঙ্গ প্রাসাদ বন্দী কিছু প্রিন্সদের মনোরঞ্নার্থে, ফলে এই 
যুবতীই তার রাজকীয় প্রণয়ীদের এই রোগটি উপঙ্থার দেয় । 

এক মাস বাদে দেখা গেল প্রাসাদের শরণার্থী ৩৫ জন প্রিন্সের 
মধ্যে মাত্র তিনজন রোগ এড়িয়ে তখনও জীবিত আছে। 

বছরের শেষে ভেনিস নগরীর অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে ঠাড়ালো । 
১৭ হাজার লোক মুত এবং ৪০ হাজার লোক রোগাক্রান্ত । 

রোম নগরীর কুখ্যাত বরজিয়া বংশের গুহচিকিৎসক ডাঃ 
ক্যাসপেয়ার টরেল্লা সখেদে তার ডাইরীর এক স্থানে লিখেছেন যে 
একমাত্র এ কুখ্যাত পরিবারেই তিনি সতের জন নরনারীকে ভি. ডি. 
রোগে ভূগতে দেখেন । সেই সতের জনের মধ্যে অচিরেই বারোজন 
মার! যায়। 

রাশিয়াতে, আইভ্যান দি টেরিবল এই রোগের পাল্লায় পড়ে 
প্রাণত্যাগ করেন। এঁতিহাসিকদের দৃঢ় বিশ্বাস এই ভি. ডি -র ফলেই 
আইভান ছ্রস্ত রাগী ও হিংত্র হয়ে ওঠেন এবং সংখ্যাতীত নিরপরাধ 
নরনারীকে অবাধে নিধন করেন। 

ইয়োরেপীয় বণিকগণ সাউথ সী অঞ্চলে এ রোগ নিয়ে যায়। 
সেখানে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ নাবিক সঙ্গ করে নেটিভ রমণীগণ আক্রান্ত হয়, 
কিছুকাল মধ্যেই দ্বীপের পর দ্বীপের পনেরো! আনা জনসংখ্যা মৃত্যু- 
কবলিত হয়ে যায়। 

প্রখ্যাত অভিযাত্রী ভাসক্কো-ডা-গামার নাবিকবৃন্দ, যার! পূর্বেই 
ইয়োরোপ থেকে রোগ বাধিয়ে ফেলে» তারা এই কালাস্তক “পক্স 
বহন করে নিয়ে আসে ভারতবর্ষে । বিদেশী ও নতুন রোগ ছুইয়েরই 
পদসঞ্চার হল ভাক্কো-ভা-গামার সৌজন্তে | ফরাসীদেশ ও জার্মানী 
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থেকে বিতাড়িভ জিপসীর1 এই রোগের বিভীষিক। কালক্রমে ছড়ালো 
অন্তত বারে চৌদ্দটি দেশের অজ পাড়াগায়েও। 

তবে পরবর্তা বছরের গ্রীন্মের মাঝামাঝি এ ভয়ংকর রোগের 
প্রকোপ বছলংশে তেজ হারিয়ে যেন স্তিমিত হয়ে পড়লো । মহামারী 
আর রইল না। অবশ্ঠ পরবর্তী চার শতাব্দী ধরে এ রোগ নিরবধি 
ধারায় সংক্রামিত হতে থাকলে ঠিকই, তবে ১৪৯৬-এর অকল্পনীয় 
ভয়াভয়তা আর রইল ন|| তবে এক বছরই কয়েকশ বছরের ট্যাক্স 
নিয়ে গেল। শুধু সেই কুখ্যাত বছরটিই ইয়োরোপ থেকে এ একটি 
মাত্র যৌনরোগ দেড়কোটি আবাল-বুদ্ধ- বনিতাঁকে পরপারে চালান 
করে ছাড়লে। | 

তবে এ রোগ বুঝি অমর, তাই আজও এই “পক্স” সার! বিশ্বব্যাগী 
রাজত্ব করে চলেছে অবাধ গতিতে। 
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নাৎপী ইউ-বোট 


আযডল্ফ হিটলারের মৃত্যু হয়েছে, নাৎসী জার্মানীর অবস্থাও টলমল । 
আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরমায়ু আছে তার। 

ঠিক এমনি সময়ে মাকিন উপকূল, ব্লক আইল্যাপ্ডের অদূরে সমুদ- 
বক্ষে নাক জাগালে! একটি পেরিস্কৌপ। কুখ্যাত নাৎসী সাবমেরিন 
ইউ--৮৫৩ থেকে ভেসে উঠলে! পেরিস্কোপটি নিস্তরঙ্গ সমুষ্ধ্র | 

১৯৪৫ শ্রীন্টাব্দের ৫ই মে বিকেল। অনুরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে 
আমেরিকার তীরভূমি | শুধু তীরভূমি নয় পেরিস্কোপের মধো-_ 
আরেকটি বন্তুও ভেসে উঠেছে। একটি জাহাজ। কয়লাবাহী মাফিন 
জাহাজ। ধার গতিতে চলেছে কোন বন্দরের দিকে কে জানে । 

নামী সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন কার্ল সুল্টজের পেরিস্কোপে রাখা 
দৃষ্টি হিংসায় উজ্জল হয়ে উঠলো । জাহাজটির দূরত্ব ক্রমশ কমে 
আসছে। ১৮০০ গজ, ১৫০০ গজ । আশেপাশে তীরভূমি বাতীত আর 
কিছু নেই। এই স্থযোগ। কয়লাবাহী জাহাজ 'ব্ল্যাক-পয়েপ্ট' জানেও 
না যে সে সরাসরি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। 

ক্যাপ্টেন শতুল্ট্জের মনে পড়লো, কয়েক সপ্তাহ আগে দেওয়া 
গ্র্যাণ্ত আডমিরাল কার্ল ভোয়েনিট্‌জ-এর আদেশের কথ! : 

“মিত্রপক্ষীয় কোন জাহাজ আক্রমণ করবে না। আমেরিকার 
তীরভূমিতে নির্দিষ্ট তারিখে রাত্রি ১১টার সময় জন জার্মান এজেণ্ট- 
এর সঙ্গে সংযোগ করতে হবে । তার৷ সাবমেরিনটির জন্য এক নির্জন 
উপকূলে অপেক্ষা করবে। 

উক্ত উপকূলে সাবমেরিনটির অবশ্ুই নিরাপদে পৌঁছনো বিশেষ 
জরুরী ।” আমেরিকায় কার্ধরত জার্ান এজেন্টদের পারিশ্রমিক 
হিসাবে প্রায় চল্লিশ লক্ষ আমেরিকান ডলার বহন করে চলেছে ইউ- 
বোটটি। 
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কিন্ত কয়লাবাহী জাহাজটি বতই নিকটবর্তা হচ্ছে ক্যাপ্টেনের 
চোখ ততই হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো | নিজ মনে নিজের সমর্থনে 
যুক্তি খাড়া করলো সে। গ্রাণ্ড আডমিরালের উপরোক্ত আদেশ 
তার না মানলেও চলে । আদেশটি ছিল তার সিনিয়র অফিসার 
ক্যাপ্টেন লেফটেনাণ্ট হেলমুট সোমারের উপর। সে আর ইহ- 
জগতে নেই। এবং সোৌমারও কখনও তাকে এ রকম কোন আদেশ 
দিয়ে যায় নি। 

দিন পাঁচেকের মধ্যে খোদ জার্মানী থেটকও কোন সংবাদ সে 
পায়নি। শেষ সংবাদ বা পেয়েহিল তাও স্থখের নয়। রাশিয়ানদের 
প্রচণ্ড আক্রম'ণ বাললিন প্রায় পৃথিবী থেকে মুছে বাবার উপক্রম 
হয়েছে। শক্র দ্রুত এগিয়ে আসছে রাজধানী দখলের উদ্দোশ্টে | 
অবশ্য রেডিওতে হিটলারের স্থইসাইড সম্পর্কে কোন সংবাদ আসে 
নি। ক্যাপ্টেন জানে তাদের ফুয়েরার এখনও জীবিত এবং অচিরেই 
শত্রু পরাজিত করে বিশ্ববিজয়ী হবে ! 

_স্ট্যাণ্ড বাই উর্পেডে। টিউবস ওয়ান, টু ঘাণ্ড থি, পেরিক্কোপে 
তীক্ষ নজর রেখে তিনি টর্পেডে ত্ুদের প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিলেন, 
টর্পেডে! ছোড়বার জন্তে প্রস্তুত থাক। রেঞ্র ১৩০ গজ । 

পেছন থেকে ভেসে এল টর্পেডো অফিসারের ক-_স্তার তীরের 
এত কাছাকাছি কোন টর্পেডে৷ ছোঁড়া আমাদের তো৷ বারণ আছে। 
বিশেষ করে বতক্ষণ না আমাদের কাজ হাসিল করতে ও মাল 
ডেলিভারী দিতে পারি--এখন তো এ কাজ হবে বিপজ্জনক । স্তরাং 
আদেশ মত-_ 

চীংকার করে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন-যা! বলছি শোন। 
আমার আদেশেই এখন কাজ চলবে | ভয়ের কিছু নেই। কয়লাবাহী 
জাহাজট! ছাড়া ত্রিসীমানায় আর কোন কিছু নেই। 

«কিন্ত ম্তার এ একটা পুরনো রদ্দি কয়ল! জাহাজের জন্ত দামী 
টর্পেডো নষ্ট করা'_ ্‌ 

“কোন কথা নয়, যা বলছি পালন কর।; 
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টর্পেডো, সাবমেরিনকে ঝাকুনি দিয়ে বিছ্যাত গতিতে বেরিয়ে গেল 
নিশানার দিকে । 

পেরিক্কোপে চোখ রেখে মনে মনে সেকেণ্ড গুনতে লাগলো 
ক্যাপ্টেন, তারপর টর্পেডোর আঘাতে কয়লাবাহী জাহাজটি যখন 
চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে শৃন্যে উৎক্ষিপ্ত হল, আত্মপ্রসাদের হা হা হাসিতে ফেটে 
পড়লো ক্যাপ্টেন সুল্ট্জে। 

ঘড়ির দিকে চাইল, পাঁচট! কুড়ি। ক্যাপ্টেন-এর পক্ষে এ 
জীবনে জেনে যাওয়! সম্ভব হয় নি যে আর মাত্র ২৭ ঘণ্টা বাকি-__ 
তার পরই অজেয় জার্মান সৈম্তদল বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করবে। 

তনুহূর্তে সাবমেরিন নিয়ে ডুব দিল ক্যাপ্টেন । আর একটু সময় 
বদি ক্যাপ্টেন ভেসে ধাকতো৷ তাহলে পেরিস্কোপ মারফৎ তার নজরে 
পড়তে যে একটি যুগোশ্রাভ বাণিজ্য জাহাজ তাদের কিছুদুর পেছনে 
আসছে, যুগোশ্লাভ জাহাজ “কামেন' পেরিক্ষোপ দেখেছে । আর 
দেখেছে কয়লাবাহী জাহাজটির ডুবে যাওয়। | সে সঙ্গে সঙ্গে মাকিন 
উপকূল রক্ষীব।হিনীকে খবর করে দিল রেডিও মারফৎ। 

উপকূল বেস্-এ তৎক্ষণাৎ সাড়া পড়ে গেল। 

লেঃ কমাগ্ডার টলাকসেন বলে উঠলেন, “বাজি রেখে বলতে 
পারি এ আর কেউ নয় সেই সাংঘাতিক সাবমেরিন ইউ--৮৫৩। 
এবার আর ওকে ছাড়া হবে না, ধরবোই ওকে, শেষ করবে! ওকে, 
পালাবার তিনটি মাত্র পথ আছে- প্রতিটি পথ আটকাও। জলের 
তলায় ঘুপটি মেরে থাকলেও পরিত্রাণ পাবে না। এখানকার জল 
অগভীর । শালাকে এবার ডেপথ, চার্জে শেষ করতে হবে । 

“মবারলী' নামে একটি ডেস্রুয়ার ও “আযাথারটন' ও “আযামিক' 
নামে ছুটি সাহায্যকারী জঙ্গী জাহাজ ছুটলে! অকুস্থলের দিকে তীর 
গতিতে । জাহাজ ত্রয়ের প্রতিটি লোক ঘণ্টা ছুই বাদে অকুস্থলের 
চতুর্দিক তোলপাড় করে তীক্ষ নজরে খু"জতে লাগলো কালাস্তক ইউ- 
বোটটিকে। 

_নাৎসীর! নিশ্চয়ই যুগোষ্লাভ জাহাজের খবর পায় নি এবং 
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কাজে কাজেই আমাদের আসার খবরও পায় নি। স্থৃতরাং ও ব্যাট! 
এই অগভীর সমুদ্দরেই আছে এবং উত্তর দিকে অবশ্থই এগোচ্ছে। 

এক মিনিট বাদে “আযাথারটন' ইউ-বোটের সাক্মিধ্য টের পেয়ে 
অপর ছুটি জাহাজে খবর করল। সঙ্গে সঙ্গে নিকটে ছুটে এল তার!। 
ভাঁসলেই শেষ করে দেবে সাবমেরিনকে । বড় ছর্ধধ ও সাংঘাতিক 
শত্রু এ সাবমেরিন । গত এক বছরে সর্বসাকুল্যে ৬৫ হাজার টনেরও 
উপরে বাণিজ্য-জাহাজ ডুবিয়েছে সে। আক্রমণকারী ছটি ফাইটার 
প্লেনকে ধ্বংস করেছে। অত্যন্ত সাংধানতা সহকারে এই দুর্মদ শত্রর 
মোকাবেলা করতে হবে। 

যুদ্ধশেষের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ইউ--৮৫৩ই শেষ সাবমেরিন যে 
ফরাসী উপকূল থেকে সমুদ্র যাত্রা করে। জার্মানীর স্ুযোগ্যতম 
পাক! লোকের উপরই এটির ভার দিয়েছিলেন গ্র্যাণ্ড আাডমিরাঁল 
ডোয়নিটু্জ। তার নাম সোমার। এই সোমার সব সাকুল্যে 
আড়াই লক্ষ টন মিত্রপক্ষীয় জাহাজ ডুবিয়েছিল | 

সোমার ও স্থুল্ট্জে এ ছুজন বহুদিন ধরেই এক সঙ্গে কাজ করে 
আসছিল | যোগ্যতম জুটি। ছুজনেই পড়াশোনার ভাণ করে যুদ্ধ 
পুর্কালে আমেরিকা ও কানাডায় বহুদিন কাঁটিয়েছে। গোপনে 
উক্ত দেশগুলির সমস্ত উপকূল ভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নিয়েছে 
এদের মত ছুঃসাহসী সাবমেরিন ক্যাপ্টেন ইতিহাসে আর জন্ম 
নেয় নি। ব্রিটিশদের এত সাংঘাতিক ক্ষতি এর! করেছিল যে সে 
সময় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ফরাসী ও বেসজিয়ামে তাদের এজেণ্টদের কাছে 
সবিশেষ অনুরোধ করেছিল যে তার! যেন যে-কোন প্রকারে কোন্‌ 
সাবমেরিনে সোমার আছে তার সংবাদ সংগ্রহ করে এবং ইংরেজদের 
জানায়। এই লোকটিকে আমাদের চাই, তাতে যে মুল্যই দিতে 
হোক না কেন, ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোসের কেস্টাল কম্যাগ্ডকে 
আযডমিরালটি বলেছিলেন, সোমার ও স্থুল্ট্জের সংবাদ পেলে 
তন্ুহুূর্তে সব কাজ ফেলে রেখে ওদের পেছনে ধাওয়া করবে, ওদের 
খতম কর! চাই । 
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এদের একটি ছুঃসাহসিকতম আক্রমণের ঘটনার উল্লেখ করলে' 
বোঝা যাবে এরা ছিল কতদূর বেপরোয়া । 

সেবার ৩০টি জাহাজের একটি কনভয় আমেরিকা থেকে নিরাপদে 
আযাটলার্টিক পেরিয়ে এসে যখন আইরিশ উপকূলের মাত্র ৫০ মাইলের 
মধ্যে পৌঁছেছে, এমন সময় সোমারের নজর পড়লে! সেই দিকে । 

ছ“টি ইউ-বোটের একদল থেকে বেরিয়ে এল সে। সঙ্গে সহকারী 
সথল্টজে । ডেদ্রয়ার ও সশস্ত্র ক্রুজারের পাহারা এড়িয়ে সে ঢুকবে 
কনভয়ের মধ্যে। সাংঘাতিক ছুঃসাহস। ভেতরে চলছে তৈলবাহী 
ও খাগ্বাহী কিছু জাহাজ। তাদের কাছাকাছি গিয়ে ভেসে উঠবে 
এই মতলব নিয়ে ডুব দিল মোমারের সাবমেরিন | 

প্রায় ৩০০ ফুট জলের তলা দিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে সোমার 
তার ইউ-বোটকে চালিয়ে নিয়ে এলো৷ কনভয়ের তল! দিয়ে । তারপর 
৬০ ফুট তলায় উঠে এসে সহকারীকে বললে, “মনে হয় আমরা 
কনভয়ের মাঝামাছি পৌছেছি। এবার পেরিস্কাপের উচ্চতায় উঠব । 
অন্তত ছুটো তৈলবাহীকে ঘায়েল কর! চাই-ই | 

১০০০০ টনের তৈলবাহী জাহাজের আড়াই হাঁজার গজ দূরে 
পেরিস্কোপ তুললো সোমার! সামনে ৬০০০ টনের এক মাল 
জাহাজ তার পেছনে একটি তৈলবাহী তারও পেছনে আরেকটি 
তৈলবাহী জাহাজ । অবাক হল সোমার। এমন বোকার মত 
জাহাজ সাজায় ! ছুটো তৈলবাহী জাহাজ পর পর। সামনেরটাকে 
টর্পেডো মারলে সেই বিক্ফোরণেই তো পেছনেরটায় আগুন লেগে 
যাবে। ঠিকত্যায়। 

পেছনে আধমাইলের মধ্যেই আসছে একটি সশস্ত্র ক্রুজার 
তাতেও এতটুকু বিচলিত হল না সোমার। একটি টর্পেডো বাণিজ্য 
পোতে, ছটি সামনের তৈলবাহী ও একটি পেছনের তৈলবাহী জাহাজে 
ছাড়া হল। তারপরই দিল ডুব। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তিনটি 
জাহাজই বিস্ফোরিত হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেল । 

রুদ্ধ ব্রিটিশ ডেই্রয়ারগুলি অকুস্থলে এগিয়ে এসে যত্রতত্র পাগলের 
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মত ডেপথ-চার্জ মেরে চললো! | সমুদ্র উথ্থাল-পাথাল হতে থাকলো । 
ঠিক সেই সময়ে সোসারের সাবমেরিন ৩৩০ ফিট জলের তলায় নেমে 
ইঞ্জিন বন্ধ করে চুপ করে এক স্থানে দাড়িয়ে রইল । ডেপথ-চার্জের 
রেঞ্জের বাইরে বসে ডেপথচার্জের ধাক্কায় আলোড়িত জলের 
দোলানিতে কেপে কেঁপে উঠতে লাগল সাবমেরিন । ছুঘণ্টা এই ভাবে 
কাটবার পর সব চুপ হয়ে গেল। মনে হল হাল ছেড়ে দিয়ে ডেব্টয়াররা 
চলে গেছে। কিন্তু অতি সাবধানী সোমার সেখান থেকে নডুল না। 
পুরো সাত ঘণ্টা বাদে সে উঠে এলো সোজা ওপরে । 

কিন্তু ভাগ্য খারাপ যেখানে ভেসে উঠলে তার সামনেই দেখলো 
একটি মারচে্টম্যান জাহাজ চলেছে । সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে ডুব 
দিল কিন্তু জাহাজের গোলন্দাজর! ততক্ষণে দেখে ফেলেছে । ডেপথ- 
চার্জ ছাড়লো! । যদিও সাবমেরিনের গায়ে সরাসরি আঘাত লাগল না 
তবু তার প্রচণ্ড ধাকায় প্রায় বিকল হয়ে সাবমোরিন জলের তলার 
দিকে তীব্র বেগে নেমে যেতে লাগলো । ১০০ ফুট যাবার পর 
ইঞ্জিনিয়ারগণ কোনমতে সাবমেরিনকে বাগে আনলে! । কিন্তু ইতিমধ্যে 
ডেপথ-চার্জ কিঞিৎ ক্ষতি করেছে তার। ব্যাটারী থেকে নির্গত 
ক্লোবিনগ্যাস বেরিয়ে অভ্যন্তরভাগ পূর্ণ হয়ে গেল। আশেপাশে ডেপথ- 
চার্জের বিস্ফোরণ হতে লাগলো | নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গ্যাস প্রবেশ 
করাতে নাবিকগণ কেশে মরতে লাগলো । 

সোমার চীৎকার করে উঠলো, ণশিগগীর উপরে নিয়ে যাও সাব- 
মেরিনেকে | নীচে থাকলে মরে যাব। উপরে গিয়ে না হয় লড়ব 
ব্রিটিশের সঙ্গে । 

বিপজ্জনক ও অবিশ্বাস্য ৫০ ডিগ্রী আাংগলে সাবমেরিন ওপরে 
উঠে এল । এত জোরে উঠলো যে সামান্যর জন্যে মারচেণ্টম্যানের 
সঙ্গে ধাকা খেল না এ জাহাজের গোলন্দাজরা, প্রস্তুত হয়েই ছিল। 
সাবমেরিন ভাসতে কনিংটাওয়ারের দরজা খুলে মুক্ত বায়ুর জন্তে ডেকে 
উঠে এল নাবিকরা। 

সোমার টর্পেডো মারবার জন্যে প্রস্তুত হল। এজাহাজ থেকে 
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গোল! এসে বহু নাবিককে নিহত করলে । সাবমেরিনের থেকে বিশাল 
এক ফুটো হয়ে সমুদ্রজল ঢুকতে লাগলো! । এই তুমুল গোলাগুলির 
মাঝখানেই সোমার ছটি টর্পেডে৷ ছাড়লো মারচেষ্টম্যানের দিকে-_ 
কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জাহাজটি টুকরে৷ টুকরো 
হয়ে গেল । আশেপাশের সমুদ্র জঞ্জালে ও মৃতদেহে পূর্ণ হয়ে গেল। 

স্থল্টূজে সাবমেরিন চালাবার আদেশ দিল । 

সোমার বাধ। দিল, বললে, “দেখছ না কিছু ইংরেজী নাবিক জলে 
সাতার কাটছে আমর জানোয়ারের বাচ্চা নই | হোক না যুদ্ধ হোক 
না ওর! শত্র ! এভাবে ওদের ফেলে গেলে তুষার শীতল জলে কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই ওরা মারা যাবে । তুলে নাও ওদের | 

কিন্ত আমাদের এই জখমি সাবমেরিনে ওদের নিলে বেশশ ভারী 
হয়ে যাবে না ? তাছাড়। জলের তলায় ডুব দিতেও তো পারব না। 

1 হোক । যা! বলছি শোন । ওদের তুলে নাও ।' 

সাতজন ইংরেজ নাবিককে তোল! হল । সোমার তাদের সামনে 
দাড় করিয়ে বললে, “আমরা ব্রেস্টবন্দর থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে 
রয়েছি । আমাদের সাবমেরিন সাংঘাতিক জখম হয়েছে। বন্দরে 
পৌঁছনো৷ আমাদের পক্ষে ছুরাশা । আমর! ডুবতে পারছি না। অথচ 
পথে শত্রুপক্ষের কারুর ন। কারুর নজরে পড়বেই-হয় প্লেন নয় 
জাহাজ। নিন্তার হয়ত পাব না, অবশ্ত বাড়ি পৌছবাঁর চেষ্টা আমি 
করবই এখন একটা! উপকার তোমাদের করতে পারি রবারের নৌকা 
ও কিছু খাবার দিয়ে তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি। তবে তার পুর্বে 
কথ! দিতে হবে যে বদি বেঁচে ফিরে যাও তো আমার সাবমেরিন যে 
কতদূর জখম হয়েছে সে সম্পর্কে কোন কথা প্রকাশ করবে না। 

বন্দীদের মধ্যে অনেক তরুণ নাবিক এগয়ে এল, বললে, আমার 
নাম লেফেটনেন্ট ফরেস্ট স্ার,আমি রয়েল নেভাল 'ভলা্টিয়ার রিজার্ভ- 
এর অস্তৃতূক্ত। বিটিশ তীরভূমি থেকে কত দূরে আমরা আছি স্তার ? 

এটুকু বলতে পারি যে তোমাদের উদ্ধার পাবার আশা! খুবই ক্ষীণ,” 
সোমার বললে, “যদি ইচ্ছে কর তে! আমাদের সঙ্গে তোমাদের নিয়ে 
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যেতে পারি। অবশ্ঠট তাতেও মৃত্যু অবশ্যন্তাবী। কেননা! আমর! 
পরিত্রীণ পাঁব বলে আশ করি না! ।' 

ফরেস্ট বিষধর হাসি হাসলে, বা হাতে নাক থেকে বেরুনে। কিছু 
রক্ত মুছে বললে, "শুনে মনে হচ্ছে স্যার ছুদ্দিকেই মৃত্যু আমাদের 
অনিবার্য | তাই, যদি অনুমতি করেন স্তার, আমি বন্দীদের পক্ষ থেকে 
অনুরোধ করছি আমাদের আপনার সঙ্গেই যেতে দিন । 

ঘন্টায় ৭ নট বেগে সাবমেরিন দিবারাত্র চলছিল । একটা মাত্র 
ডিজেল ইঞ্জিন চালু আছে । নাবিকরা ইতিমধ্যে ছোটখাট মেরামত 
করল সাবমেরিনে কিন্তু বড় ফুটো বন্ধ করবার মত উপায় তাদের 
ছিল না। 

সোমার সাবমেরিনের ডেকে তিনটে বিমান-বিধ্বংসী কামান 
বসালে। এবং একটা সাধারণ কামান ও গোলাগুলি মজুদ করে 
রাখলো । 

ব্রেস্ট এর ৮* মাইলের মধ্যে যখন তারা! পৌছেছে, এমন সময় 
একটি হাডমন বিমান এগিয়ে এলো আক্রমণ করতে । পাইলটের 
ধারণ! ছিল যে তাকে দেখামাত্র সাবমেরিনটি যথারীতি ডুব দেবে। 
তাই সে নির্ভয়ে ১০০ ফিট উচ্চতায় নেমে এল । সোমার প্রস্তত ছিল। 
ছুশো গজের মধ্যে আসতে কামান ছাড়লো । আর অমনি প্রেনটি চুর্ণ- 
বিচুর্ণ হয়ে সমুদ্দে ছড়িয়ে পড়লো | 

কিন্তু মুস্কিল হল নিয়মানুযায়ী কোন শক্র সাবমেরিন দেখলে 
আক্রমণ করবার পূর্বে অবশ্থাই হেডকোয়ার্টারকে জানাতে হবে । 
হাডসন বিমানটি ৪ নিশ্চয়ই জানিয়েছে তা। স্থতরাং শত্রু বিমানের 
ঝাঁক এল বলে। 

বন্দীদের উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করে নি সোমার | 
তার! খ্বাধীনভাবেই ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল | 

_ সাবমেরিন ঘোরাও, আমরা পুবদিকে যাব, সোমার আদেশ 
দিলে। ১৮ ডিগ্রী কোণে ঘুরলে ইউ-বোট। বড় বিপজজ্জনক 
দিকেই যাচ্ছে সোমার 1 ডেনমার্কের দিকে । উদ্দেশ্ট হল ডেনমার্ক 
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ক্রকবলিত স্থান, সেদিকে গেলে ইংরেজরা টের পাবে না। তারা 


ভীবতেও পারবে না! যে সাবমেরিনটি ডেনম্্ষের দিকে যাৰে। 
ইংরেজরা অধিকৃত ফরাসী উপকূলেই খেৌঁজ করবে গুদের হুলও 
তাই বোস্বারেরা গেল ফরামী উপকূল অভিমুখে । কিন্তু একটি বোম্বার 
কি ভেবে এলো ডেনমার্কের দ্রকেই | এবং যথারীতি সাবমেরিনকে 
দেখতে পেল। প্রচণ্ড মেশিনগান চালিয়ে অনেককে নিহত করে 
ফেললো! | কিন্তু সোমারের কামানের আঘাতে বিফল হয়ে বাড়ির 
পথে রওন! হয়ে গেল । 
নিজের ছোট কেবিনে ডেকে ইংরেজ বন্দীদের উদ্দেশ্য করে 
সোমার বললে, লোকেরা টের পেয়ে গেছে আমরা কোথায় আছি। 
বন্দরে পৌছতে এখনও আমাদের ছুদিন সময় লাগবে । তবে আমরা 
সেখানে পৌছবার ৬াঁশা রাখি না। কিন্তু একথাও ঠিক আমি 
কোনক্রমেই আত্মসমর্পণ করব না। তাই তোমরা বদি চলে যেতে চাও 
তো আমি অনুমতি দিচ্ছি । আমাদের বাঁচবার কোন পথ নেই । আমি 
চোখের সামনে তোমাদের মৃত্যুযুখে পতিত হতে দেখতে চাই না। 
ছেড়ে দিচ্ছি এবং এখানো তোমাদের উদ্ধারের আশা আছে। তাবে 
প্রতিশ্রতি দিতে হবে ফিরে গিয়ে আমার সাবমেরিনের গতিপথ 
বা জখম সম্বন্ধে কিছুই বলবে না। বারের নৌকে। দিচ্ছি, সঙ্গে 
খাবারও দিচ্ছি। 
সে রাত্রে ছোট ডিঙিতে তিন দিনের খাবার নিয়ে ইংরেজ বন্দীগণ 
সমুদ্রে ভাসলো। পরদিন বিকেলেই তাদের তুলে নিল একটি 
মিত্রপক্ষীয় জাহাজ । 
কিপ্ত আশ্চর্য, তরুণ লেফটেনান্ট ফরেস্ট তার কথা রাখলে! । প্রশ্নের 
উত্তরে সে “সাবমেরিনটি জখম হয়েছে” শুধু এই একটি কথাই বলল, 
তার বেশী কিছু বলতে সে অস্বীকৃত হল । 
- জার্মান কমাগ্ডার অতিশয় ভন্ত্রব্যক্তি, তার কাছে আমি কথা 
দিয়েছি। সুতরাং এর বেশী কিছু বলব না। তিনি আমাদের জীবন 
বাঁচিয়েছেন, নৌকে। দিয়েছেন, সঙ্গে খাগ্যও দিয়েছেন । 
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এদিকে ইউ-বোট গতিপথ পালটে ধীর গতিতে চলতে লাগলো । 
সৌভাগ্য তাদের, যে এরপর নেমে এল হূর্ভেগ্ত কুয়াশা আর তীব্র 
বড়ো হাওয়া যে আবহাওয়ায় প্লেন চালনা করা অসম্ভব । সুতরাং 
বিগত বিশ্বযুদ্ধের এক মাত্র উদাহরণম্বরূপ পরিত্রাণ পেল সোমারের 
সাবমেরিন। সে গিয়ে পরদিন উপস্থিত হল ব্রেস্ট বন্দরে | 

১৯৪৫ খুঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে সে শেষ যাত্রায় যায়। কিভাবে 
তা ঈশ্বর জানেন, সোমার বুঝি বুঝতে পেরেছিল যে সেটাই তার 
অস্তিম যাত্রা | হিটলারের দেওয়া প্রশংসাপত্র ও মেডেল ইত্যাদি সব 
কিছু সে খুলে বাড়ি রেখে যায়। প্রশ্নের জবাবে জানায়, পারিতোষিক 
ও পুরস্কারগুলি তার সঙ্গে সলিলসমাধি'লাভ করে এটা নাকি সেচায় 
না। ছেলেপুলেরা বড় হয়ে তবু পিতাকে স্মরণ করবে এই সব দেখে. 
গবিত হবে। 

এট ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা ৷ মাকিন দেশে জার্মান 
এজেন্টদের জন্য প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে যাচ্ছিল সে। 

পথে ব্রিটিশ কেরিয়ার “এনসিলাস' থেকে উঠে একটি সোর্ডফিশ 
বিমান সহসা আক্রমণ করে তার সাবমেরিন-__দ্রেত কনিংটাওয়ারের 
ডাল! বন্ধ করবার মুখেই একটি মেশিনগানের গুলি এসে বিদ্ধ হয় 
সোমাতের কপালে । তত্ক্ষণাং প্রাণ হারিয়ে সিড়ি দিয়ে গড়াতে 
গড়াতে নিচে পড়ে সে। সাবমেরিন ডুবে পালায় । 

পরদিন ভেসে উঠে, সোমারর মুতদেহকে বথোচিত সামরিক 
মর্ধাদায় সলিল সমাধি দেওয়া হয়। 

দেশে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া! হয়। সেখানকার আদেশ অনুসারে 
সহকারী হুল্ট্জে কমাণ্ডের ভার নেয় | সোমারের মত বিচার বুদ্ধি 
বা কর্মদক্ষতা এর ছিল ন1। এ ছিল খানিকট! বদরাগী গোয়ার 
ধরনের । প্রথম যুগের হিটলার ভক্ত নাৎসী সৈনিক । 

যেহেতু ডোরেলিটঞ তাকে সরাসরি কোন আদেশ দেয় নি সুতরাং 
সে মিত্রপক্ষীয় জাহাজ 'আক্রমণ চলবে না” এ আদেশ মানলে। না ॥ 
টর্পেডো করে বসলো! মাফিন নিরীহ কয়লাবাহী জাহাজটিকে । 
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গ্রোভ পয়েন্ট ব্ল্যাক আইল্যাণ্ডের পাঁচ মাইল দুরে আচ পাওয়া 
গেল সাবমেরিনটির | অতি অগভীর সমুদ্র, মাত্র ১৩০ ফিট। প্রচণ্ড 
সব ডেপথচার্জ ছাড়া হতে লাগলে “আযাথারটন” থেকে-_কিছু 
মারাত্মক হেজহগও ছাড় হল। আর নিস্তার নেই। এ্গারটা 
সাইত্রিশ মিনেটে দেখা গেল কতগুলো! জঞ্জাল ও তেল ভেসে উঠেছে 
জলের উপরে । কিন্তু তবুও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল ন1। ইতিপুর্বেও 
ধেশোক। দেবার জন্য নাৎসীরা বন্ুক্ষেত্রে তেল ও ময়ল! ভাসিয়ে দিয়েছে 
মিছিমিছি। স্থুতরাং অবিশ্রাস্ত আরে! কটি ডেপথচার্জ ও হেজহগ 
ছাড়। হল। ঠিক সেই সময় স্থদূর জার্মানীতে গোলাগুলি বন্ধ হল__ 
যুদ্ধ শেষ বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ, এদিকে যখন জলের তল থেকে 
সাবমেরিনের চার্টটেবিল ও মানুষের দেহ ভেসে উঠতে লাগলো 
তখনই বোঝা গেল সব শেষ। এতদিনের তুরধর্ষ কালাম্তক শত্রু 
এতদিনে খতম হয়েছে। ডুবুরী নামিয়ে একটি মৃতদেহ তুলে আন! 
হল। ১৯ বছর বয়সের রিচার্ড হফম্যান নামে এক নাবিকেরঃ ডুবুরী 
জানালো, বিধ্বস্ত সাবমেরিনের মধ্যে এখনও ৪৭টি মৃতদেহ পড়ে 
রয়েছে। 

আজও সেই অগভীর জলের তলায় ইউ--৮৫৩ সাবমেরিনটি 
পড়ে আছে তার অজত্র অর্থ ও নরকস্কাল নিয়ে । ইতিমধ্যে বার 
তিনেক চেষ্টা হয়েছে তোলবার- একবার ওর গায়ে গত করবার চেষ্টা 
হয়েছে কিন্তু তা সফল হয় নি। 

কিন্ত বর্তমান সমস্যা হল সাবমেরিনটি তুলবে যে, তার প্রকৃত 
মালিক কে হবে? আমেরিকা, না পশ্চিম জাঞানী ? আর যে 
ডলারগুলি রয়েছে সেগুলি আগাগোড়াই জাল টাকা নয়ত ? তাছাড়। 
ভুতুড়ে অর্থ কেই বা চায়। 
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মিস্টি--১৯ 


ছেল হপ-এর লোঘাঞগ্ুরর অপনলণ 


বিগত বিশ্বযুদ্ধকালীন চরম উত্তেজনাময় সময়ে সর্বাধিক চাঞ্চল্য 
এনেছিল যে ঘটনা, তা৷ হল হিটলারের চীফ. ডেপুটি হের রুডলফ 
হেস-এর অভাবনীয় ইংলণ্ড অবতরণ | হিটলারের দক্ষিণ হস্তন্বরূপ 
এই গুরুত্বপূর্ণ পদের মানুষটি যে ওভাবে শক্রদেশে চলে বেতে পারে, 
এটা ছিল ছনিয়ার জনগণের কাছে অকল্পনীয় । ১৯৪১ শ্রীস্টাব্দে 
একদিন সকলের অজ্ঞাতে হেস একটি বিমান নিয়ে রহস্যজনক এক 
অভিযানে স্কটল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে রওন! হয়ে গেল। 

সেখানকার আকাশ থেকে সে প্যারান্থাট নিয়ে নেমে পড়ল 
ডিউক অফ হ্যামিল্টনের এস্টেটে। আশা ছিল বোধ করি এই 
অভিজাত ভদ্রলোকটি তাকে চার্চিলের কাছে পৌছে দেবে যাতে সে 
গুরুত্বপূর্ণ এক আলোচন! চালাতে পারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে । 

হেস বুঝি নিশ্চিত ছিল যে, চাচিল তার শাস্তি প্রস্তাবে রাজি 
হবে এবং তার ফলে হিটলার পাবে ইয়োরোপের পূর্ণ কর্তৃত্ব । পরিবর্তে 
অবশ্য ইংলগ্ডের নিরাপত্তার জন্য তার দেশ গ্যারান্টি দেবে । কিন্তু 
বাস্তবে তা হল না। সমস্ত আশ] নম্তাৎ করে তাকে বন্দী করে রাখ! 
হল টাওয়ার অফ লগুনে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে । 

তারপর যুদ্ধ শেষ হয়েছে। যাবতীয় যুদ্ধাপরাধীর সঙ্গে ওকেও 
সেখানে হাজির করার পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে স্প্যান- 
ডাউ নামক কারাগারে স্থানাস্তরিত কর! হয়েছে। ছূর্গ সমৃশ বালিনের 
এক কারাগারের নাম হল স্পানডাউ। 

এ হল ভূমিকা | এবার আমাদের কাহিনী শুরু : 

ছিতায় বিশ্বযৃদ্ধের পর সর্বাধিক চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির পেছনে ছিল 

এক উদগ্র যৌবনবতী মেয়ে_নাম তার জারডা ত্রেখট ॥ এই বববস্ত্া 

নাম্িকা বাপ্িিন থিয়েটার মহলে “লিজি-লেগ' বা পদ্মচরণা নামে খ্যাত 

ছিল। নিজ দেহের বিনিময়ে সে গড়ে তুলেছিল একটি দল | হিটলার- 

ডেপুটি হের রুডল্ফ্‌ হেদ-কে জেল-মুক্ত করা ছিল এর ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন '* 
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যুবতীটি কথা বলে যাচ্ছিল, কিন্তু কুংসিত-দর্শন যুবকটির দৃষ্টি 
যেন মেয়েটির হাটুর দিকে আঠার মতো আটকে ছিল। ওর পাশে 
আরও দুটি মেয়ে দীড়িয়ে। প্রথমার বয়েস হবে উনিশ কুড়ি, ঘিতীয়া 
কঠোর গঠন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক | বন্তৃতারতা মেয়েটির দিকে এর! 
ছ'ঁজন চেয়েছিল। তবে যুবকের ভৃষ্টি হাটুর দিকে । 

_ গ্লেচার, ব! বলছি তা মন দিয়ে শোন, দীর্ঘ পদসম্পন্া যুবতী 
প্রায় বিরক্তিভরে বলে ওঠে, আমার মুখের দিকে চেয়ে শোন। 

কিন্তু যুবকটি মোহমুগ্ধ। মাঝারী দৈর্ঘ্যের মেয়েটির দেহভরে রয়েছে 
উদগ্র যৌবন, মুখাবয়ব বড় মনোরম, বিশেষ করে বেড়াল চচ্ষুদ্ধয় যেন 
সম্মোহন জানে, মারাত্মুক চাউনি। 

মেয়েটির নাম জারডা ব্রেখট। বালিনের থিয়েটার যাওয়া জন- 
সাধারণের কাছে সে ফ্লিন লিলি-লেগ বা পদ্মচরণা মেয়ে নামেই 
সমধিক প্রখ্যাতা | কটিদেশ থেকে পায়ের পাত! অবধি গড়ন তার 
অনন্থসাধারণ, রেশমমন্থণ সে পদদয় দেখে রসিকজনেরা যুদ্ধ হয়। 
ওর নাচগান শুনতে ছাত্র, নাবিক, ধনী ব্যবসায়ী থেকে গুণ্াবদমাশরা 
পর্যন্ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে থিয়েটারে । 

সেই জারডা গম্ভীরভাবে যুবকটিকে বলে চলেছে, এটা একটা! 
অতন্ত শক্তিণালী দুরবীক্ষণ যন্ত্র দাম ছু'হাজার মার্ষের ওপর | 
তোমার জানলা থেকে এ স্পানডাউ কারাগারের সব কিছু লক্ষ 
করবে এর সাহায্যে। দেখ, জেলের ব্যায়াম-উদ্ভানে এই মুহুর্তে কত 
লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা, দাড়াও, ফোকান করে দেখি তো, 
আমাদের ডেপুটি ফুয়েরার ওদের মধ্যে মাছেন কি না। মেয়েটির কণ্টে 
যেন শ্রদ্ধীভীব এল ডেপুটির কথা বলতে গিয়ে, হা হ্যা এ তো৷ আছেন 
তিনি, নাও চেয়ে দেখ । 

অনুপায় হয়ে প্রীয় যেন অনিচ্ছাসবেই শ্লেচার মেয়েটির পা থেকে 
ৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো দূরবীক্ষণের দর্শন-মুখে। শক্তিশালী লেন্দে 
অনুরের সমস্ত কারাগার যেন চোখের কোলে প্রতিভাত হল। বিশ্বের 
সবচে মিরাপত্ত। ব্যবস্থা! সম্িত কারাগার এটি । চার মিজ্রপক্ষের 
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বিপুল অর্থব্যয়ে ও তিনশতাঁধিক কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয় এই' 
ছুর্ভেছ্ পাষাণপ্রাচীর ঘেরা কারাগার | এখানেই আটক আছে গুরুত্ব- 
পূর্ণ তিন জন জার্মান যুদ্ধাপরাধী । রুডল্ফ. হেস, নাৎসী যুব 
আন্দোলনের নেতা বলডুর ভন শিরাখ আর হিটলারের অস্ত্র-বিষয়ক 
মন্ত্রী আালবাট স্পিরার। 

শ্লেচারের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল । হ্যা হ্য। এ তো! হের হেস। মনে 
পড়ে বিশাল বিশাল জনসভায় হিটলারের সঙ্গে থাকতেন তিনি । কি 
মহিমময় পুরুষসিংহ ছিলেন তিনি | উঃ আজ তার কি ছ্রবস্থাই না 
হয়েছে! 

__ছুঃখ করো না শ্লেচার, জারডা দৃঢ় কণ্টে বলে ওঠে, আবার তিনি 
সিংহ হবেন। ভাবে একবার ওঁকে যদি মুক্ত করা যায়, ওঁর ভক্ত 
আমাদের মত ছূনিয়ায় মানুষ কি খুশীই না হবে | ভাবো! যে, ইনিই 
হলেন আমাদের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে একমাত্র যোগস্ৃত্র | ইনি 
যদিও এখন বৃদ্ধ রুগ্ন কিছুট! ব1 মস্তিক্ষবিকৃত, তবু ইনি বাইরে এলে 
সাংঘাতিক অনুপ্রেরণা পাব আমরা | মনে হবে যেন স্বয়ং ফুয়েরারের 
পদচ্ছায়ায় বসেই আমর! কাজ করছি। 

শ্লেচার দূরবীক্ষণের কাচে দেখলো, একজন রুগ্ন জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ মাথা 
নিচু করে পিঠে হ'হাত রেখে ধীরে পদক্ষেপে সেল'-এর দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে, গালের হাড় ঠেলে উঠেছে, চোখ নেমে গেছে, কালো চুল প্রায় 
সাদা হয়ে এসেছে। যেন এক ভগ্র-হথদয় চলেছে নিরুদ্দিষ্ট যাত্রায়, 
উদ্যমহীন নিঃসঙ্গ | 

পদ্মচরণ! মেয়ে বললে, অবশ্য হের হেস-কে কারাগার থেকে মুক্ত 
করা সহজ কাজ নয়। শুধু উদ্ভাবনী শক্তি, চতুর পরিকল্পনার দ্বারাই 
তা সম্ভব। সাফল্যলাভ করতে গেলে আমাদের সকলকে মরণপণ করে 
কাজ করে যেতে হবে । হের হেসকে আমরা মুক্ত করবই করব। 

শ্লেচার মাথ! নাড়ল | তার দৃষ্টি ঘুরে-ফিরে সেই চরণ-চিহিত হল । 
জারড়ার একনিষ্ঠ ভক্ত সে। যুদ্ধকালে সে ছিল রাঁজমিস্্রী। পুনরায় 
সে কারাগারের দিকে চাইল। 
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জিত্রাণ্টারের মতো! এক ঝাঁক বিল্ডিং ষোড়শ শতাব্দীতে যুদ্ধপ্রিয় 
টিউটনদের ছ্বারা নিষ্তিত হয়েছিল । ছুর্গের মত অনেকটা আক্রমণ 
কারীদের এর ভেতর থেকে বাঁধা দেবার মত করেই এই প্রস্তর নিমিত 
ঘননিবিষ্ট অট্রালিকাগুলি প্রস্তুত কর! হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় নাৎসীরা একে ভয়াবহ নির্ধীাতনাগার রূপে রূপান্তরিত করে ! 
ইনুদি, অসহযোগী ধর্মযাঙ্গক, জিপপী এবং হিটলার-বিরোধী গপ্ত 
দলদের শত সহতআ্স নরনারীর মর্মাস্তিক আগনাদে এ নির্ধাতনাগারের 
প্রতিটি দেওয়াল এককালে প্রকম্পিত হয়েছে । 

বর্তমানে সেটাকে কিছু অদল-বদল করে হয়েছে কারাগার । 
ভেতরকার রককে চত্ুদ্দিক বন্ধ করে রাখা হয়েছে বাঘা যুদ্ধ অপরাধী- 
্রয়কে । স্থউচ্চ দেওয়াল, তাতে কাচের টুকরো বসানো, তারও উপরে 
ইম্পাতের জালের বেড়া | যাতে কয়দীরা পরম্পর আলাপ না করতে 
পারে সে জন্য একটি করে সেল খালি রেখে রেখে ওদের রাখা হয়েছে । 
দিবারাত্র পনের মিনিট অন্তর গার্ডরা দেখে যাচ্ছে কয়েদীদের | 

জারডার কণ্ঠ তিক্ত শোৌনালো যখন সে বললে, স্প্যানডাউ 
কারাগারের কোন পার্খ বা! পেছনের দরজ। নেই। একটিমাত্র বের 
হবার পথ সামনে । ইলেকট্রিক চার্জ কর! কাটা তার চতুর্দিকে ঘেরা, 
ছু"লেই মৃত্যু | প্রহরী টাওয়ারে মেশিনগান নিয়ে প্রহরীর কড়া নজর | 
যেটা বললাম সেট! ছাড়া অন্ত সমস্ত প্ল্যানই কেন অচল বুঝতে পারছ! 
মনে আছে দেবার স্বরজেনীর নিবোৌধের মত পরিকল্পনার কথা ? 

ফ্যাসিস্ট ছুঃদাহসী অটো! ক্করজেনী যে যুদ্ধের শেষভাগে মুসোলিনীকে 

স্ব্পকালের জন্য মুক্ত করেছিল, সে একবার পরিকল্পনা করে ছটো প্লেন 
নিয়ে কারাগারের অভ্যন্তরে অবতরণ করবে । প্রথম বিমান প্রহরীদের 
খতম করবে, দ্বিতীয় বিমান হের হেসকে নিয়ে পালাবে । কিন্তু 
পূর্বান্থেই মিত্রপক্ষের ইন্টেলিজেন্স এ যড়বস্ত্রের কথা জেনে ফেলে 
সবাইকে গ্রেপ্তার করে ফেলে । সেই থেকে আরো প্রচুর ব্যয়ে প্রহরীর 
সংখ্য৷ বাড়িয়ে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রবতিত হয়েছে। কোনদিকেই 
কোন যড়যন্ত্রের ফাক রাখা হয় নি। সোভিয়েট, ফরাসী, ব্রিটিশ ও 
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আমেরিকার অফিলাররা যথা সম্ভব কঠোর ব্যবস্থ। অবলম্বন করেছে। 

প্লেচার পুনরায় দুরবীক্ষণে চোখ রাখলে । পাশে ফ্লাড়ানে। উনিশ 
বছরের মেয়েটির নাম হিলডা কেমার। গ্রাম্য সরল বালিকা । লিলি 
লেগসের ভক্ত হয়ে যায় নাচ শিখতে এসে । নাংসীবাদ সম্বন্ধে তার 
বিশেষ জ্ঞান নেই । জারডার প্রতি প্রগাট় ভক্তিবশত সে যা বলত তাই 
করতে মেয়েটি রাজি। দ্বিতীয় বর্ধীয়সী মেয়েছেলেটির নাম ভেরা 
ফ্লেবহম। নিষ্ঠুর ঘৃণা ভরা ছুটি চোখ তার । এককালে নাৎসী বন্দী- 
শিবিরে কাজ করত। মনের পর মন দীতের সোনা সংগ্রহ করেছে মৃত 
বন্দীদের । তারই কিছু সরিয়ে বাল্লিনে এক বাড়ি কিনে ফেলেছে । 
স্বামী স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। থিয়েটারের ড্রেসারে 
চাকরি নিয়ে জারডার সঙ্গে পরিচয়। নাৎসীরাজ্যের পুনজীবিনে সবিশেষ 
বিশ্বাসী । 

--তাহলে প্ল্যানটা শোন আরেকবার, জাবডা বলে, প্রথমে মিসেস 
ফ্লেবহম্‌ এবং হিলডা কারাগারে চাকরি নেবে । ওদের খুব লোকের 
অভাব । কোন জার্মান ওখানে চাকরি করতে চায় না ও ষায় না। 
তারপর শ্লেচার তুমি নেবে কারাগারের অভ্যন্তরে প্রহরীর চাকরি । 
সেল-এর চাবিটি সংগ্রহ হলেই কোন একট৷ চতুর অজুহাতে হের 
হেসকে মুক্ত করে নিয়ে আসবে । 

শ্লেচার দেখতে কুংসিত। কোন মেয়েই তাকে আমল দিত না| 
থিয়েটার দেখতে গিয়ে পায়ের লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাঁয়। দিনের পর 
দিন সামনের সিটের টিকেট কেটে লুব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকতো! সে 
জারডার দিকে । জারডাও মঞ্চ থেকে ওর কামনাবিধুর দৃঠ্টি লক্ষ্য 
করেছে। 

এক রাতে সাহস সঞ্চয় করে ফেললো শ্লেচার। গ্রীনরুমে ফুল 
নিয়ে উপস্থিত হল সে। জারডা কৌতুকভরে এই কুৎসিত ভক্তকে কৃপা! 
করল। নিকটবর্তী এক কাফেতে গিয়ে একসঙ্গে বসে পানভোজনে 
রাজী হল। পরের রাত, তার পরের রাত, এভাবে অনেক রাড 
একসঙ্গে হোটেলে খাবার পর ঘনিষ্ঠতার মাত্রা! আরেক ধাপ বাড়ল। 


১৬৬ 


--ওট! একট! হাদা বিশেষ, হেসে জারডা তার তৎকালীন 
প্রেমিক কর্নেল ম্যাক্স থরবার্গকে বললে, তবে লোকটার কুকুরের 
মতে। প্রেম-ভালবাসার গো আছে। ওকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে | 
ওর বোকা-বোকা চেহারা দেখে নিঃসন্দেহে কারাগার অফিসাররা ওকে 
চাকুরিতে গ্রহণ করবে। 

নিস্তব্ধ ঘরে মেয়ে ছুটিও যুবকের দিকে চেয়ে বললে জারডা, কি 
বল পারবে না ? 

নিশ্চয়ই পারব, তিনজনেই সায় দিল, তোমার জন্যে সব কিছু করা 
সম্ভব। | 


১৯৫৯ গ্রীস্টাব্দের মাচ মাসে একদিন দেখ! গল মিত্রপক্ষের চার 
দলীয় অফিসারদের কারাগারের অফিস কক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচন৷ 
সভা বসেছে। মাকিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টমাস এগ্াঁরসন বললেন, 
ভন্দ্রমহোদয়গণ, একটি উদ্বেগজনক সংবাদ আছে। আমাদের কঠোর 
নিরাপত্তা ব্যবস্থ। সত্বেও লপ্ডির এক আলমারির মধ্য থেকে এক 
শিশি কালাস্তক বিষ বেরিয়েছে । 

রাশিয়ার কর্নেল ভ্যাসিলি ইলিয়েভিচ বললেন, যে ভাবেই হোক 
এট! আন! হয়েছে ভেতরে । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন্‌ কয়েদীর ব্যবহারের 
জন্য এটা আনা হয়েছে। « 

এগডারসন বললেন, সেটাই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। 
আমি আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে আমাদের মিলিটারী 
ইন্টিলিজেন্সের মেজর উড্ভাফকে ডেকে পাঠিয়েছি । তিনি এদেশীয়দের 
মতই জার্মান ভাষা বলতে পারদর্শী । তিনি হয়ত এ ব্যাপারে কিছু 
আলোকপাত করতে সমর্থ হবেন। 

ইংলগ্ডের জেনারেল রোনান্ড হো'মস্‌ পার্কার এবং ফরাসী ক্যাপ্টেন 
ফ্রাঙ্কোইস এগ্ারস্‌ কোন উচ্চবাচ্য করলেন ন!। হুন্দরদেহী উড়াফ 
এসে প্রবেশ করলেন। 

উড্ভাফ সকলকে বললেন, আমার মনে হয় না এ তিন যুদ্ধবন্দীর 
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প্রয়োজনে উক্ত বিষ আনা হয়েছে। বদি আত্মহত্যা করবার হচ্ছেই 
থাকত তাহলে এ তিনজনের যে কোন ব্যক্তি বু পূর্বেই তা করতে 
পারত। এখানে তাঁরা চৌদ্দ বছর ধরে আছে। মরবার ইচ্ছে থাকলে 
এত বছর কেউ বেঁচে থাকে না। 

_কিস্তু কারুর না কারুর জন্যে তো বিষ আনা হয়েছে এটা তো 
ঠিক, অধৈর্য হয়ে ফরাসী অফিপার বললেন, আমার মনে হয় এটা 
একটা নরহত্যার পরিকল্পন! | 

_আমার তা মনে হয় না, উড্রাফ প্রতিবাদ করলেন, আমার 
বিশ্বাস করাগারের ভেতরকার কেউ কোন জঘন্য চক্রান্তের প্রচেষ্টায় 
আছে। যদি সেই অন্ঞাত চক্রান্তে সাফল্যলাভ করে তাহলে বিষ কাজে 
লাগবে না কিন্তু বিফল হলেই হয়ত সে দ্রেত মরণালিঙগন করবে এ 
প্রসিক এসিড নামক মারাত্মক বিষ দিয়ে । ধর! যাক চক্রাস্তকারী 
কেউ আমাদের জেলের মধ্যেই আছে,হয়ত সে গার্ড হতে পারে, রান্নার 
লোক হতে পারে, কোন ধোপানী হতে পারে বা কোন জেনিটারও 
হতে পারে। সে যে-ই হোক, কোন একজন যুদ্ধবন্দীকে সে মুক্ত 
করবার ফিকিরে আছে। মনে হয় হের হেসকেই মুক্ত করতে চায় সে। 
সফল না হলে, আইনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সেই অজ্ঞাত 
চক্রাস্তকারী বিষ সংগ্রহ করে রেখেছে । আপানাদের বোধকরি স্মরণ 
আছে যে, গোয়েরিং প্রভৃতি নির্বাচিত বন্দীগণ একই পন্থা! অবলম্বন 
করেছে । 

জেনারেল এগ্ারসন কিছুটা চিন্তা করে তারপর বালে উঠলেন, 
আগামীকাল থেকে আমাদের একজন নতুন জেনিটার চাকরিতে 
ঢুকবে। তার নাম হবে এরিখ লেটনার। কেবলমাত্র আমরা 
চারজনেই তাকে জানব মেজর উড়াফ বলে । 

তিন নম্বর সেল-এর চীফ নাইট গার্ড আন্দ্রে মোরেইন বত্ব সহকারে 
নতুন জেনিটারকে মধ্যযুগীয় প্রস্তর নিগ্িত কারাভ্যন্তরে তিনজন 
ুদ্ধবন্দীর সেলগুলি চিনিয়ে দিচ্ছিল । 

রী যেবসে চিঠি লিখছে এ হুল রুডলফ হেস। এককালে 
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হিটলারের ডেপুটি ছিল লোকটা । থার্ড রাইখে হিটলারের পরেই 
নেতৃত্ব দেবার কথা ছিল ওর | অতি জঘন্য লোক । আমি ওদের বন্দী 
শিবিরে তিন বছর ছিলাম। এই নিষ্ঠুর লোকটা! আমাদের প্রতি 


জানোয়ারের চেয়েও অধম ব্যবহার করেছে । এট| মানুষের বাচ্চা 
নয়। 


জো উড্ভাফ সবুঞ-পোশাক ও লম্বা টুপি পরেছে। মোরেইন ও 
অন্তান্ গার্ডরা জানে এ লোকটা আগে শ্রমিক ছিল, বর্তমানে ভাল 
মাইনের জন্য জেনিটারের কাজ নিয়েছে। 

মাফিন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট অল্প আলোকিত সেলের মধ্যে 
দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেন। এই সেই কুখ্যাত হেস। ভালভাবে চেয়ে দেখলেন 
গুরুত্বপূর্ণ বন্দীকে । 

মোরেইন বললে, কোন কোন জেলের ডাক্তার রায় দিয়েছেন হেস- 
এর নাকি মস্তিফবিকৃত। কিন্ত আমি তা বিশ্বাস করি না। লোকটা 
বদমাশের জানু | শুগালের মত শয়তান ও | এ সেলের তিনটে চাবির 
মধ্যে একটা আমার কাছে। এরকম গুরুদায়িত্বের জন্যে সব সময় 
আমায় সশঙ্কিত থাকতে হয় ব্রাদার | 

__তা তো বটেই । নার্ভাস হওয়! স্বাভাবিক । 

এরিখ লেটনার ও গুস্তাভা শ্লেচার নতুন জেনিটার হিসেবে একটি 
ঘরেই কোয়ার্টার পেয়েছে । ব্যাভেরিয়ান উচ্চারণে আমেরিকানের 
কথা শুনে শ্রেচার ভাবে ও তার নিজ দেশের লোক । মন খুলে 
কথাবার্তা কয়। উভয়ের আলোচনা চলে হিটলার, নাংসী আন্দোলন 
এবং রাজনৈতিক হতাশাবাদীদের পক্ষে হেস-এর মূল্য কি ইত্যাদি 
নানা বিষয়ে । হেসকে যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে জন- 
সাধারণের একাংশের উপর তার কি প্রভাব হবেঃ এ সব নিয়েও 
দু'জনের নানা আলোচনা চলে । 

জেনারেল এগ্ারসনকে পরে উড়াফ জানায়, শ্লেচার কিন্তু 
সাংঘাতিক লোক, সে একজন নাৎমীবাদী। ছু'মাস হল চাকরিতে 
ঢুকেছে। কিন্ত হেস-এর প্রতি দেখলাম খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন। জানি 
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না ওই বিষ এনেছে কিনা । তবে দেখি অনুসন্ধান করে। 

শ্লেচারের একটি মাত্র উৎকট শখ। ওর ঘরের দেয়ালে ও একটি 
এলবামে লিলি-লেগ-এর বু মনোলোভী চিত্র বর্তমান। তুমি কি 
লিলি-লেগকে চেন ? 

না, তবে শত শত রজনী ওর নাচ গান শুনেছি। আমি একজন 
অন্ধ ভক্ত ওর | ওর ছবিই আমার কাছে বথেষ্ট। 

রোববার ছুটির দিন। উড্ভাফ সন্ধ্যায় শহরে বেরিয়ে শ্রচপার্ 
থিয়েটারে দেখে বিরাট বিজ্ঞাপন, “অতুলনীয় লিলি-লেগ-এর নব্তম 
নাচগান 1” উড্ভাফ থাকতে থাকতেই শে। ভাঙলো । রাত তখন এগারটা। 
সবার মুখেই লিলি-লেগ-এর প্রশংসা । সহসা উড়াফের চস্ষুস্থির হয়ে 
গেল স্টেজ-ডোরের দিকে নজর পড়ায়। নীল সার্জের হুট পর! শ্লেচার 
বাহুতে বাহু মিলিয়ে যে মেয়েটাকে নিয়ে বেরুচ্ছে সে আর কেউ নয় 
স্বয়ং দিলি-লেগ জারডা ব্রেখউ। 

একটা! ট্যাক্সিতে লাফিয়ে উঠে চালককে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে 
ওদের গাড়ি অনুসরণ করে চলল উড়ীফ। নানা বড় ও ছোটরাস্তা 
পার হয়ে গ্রাগুকাফে' নামক পানশালায় এসে থামল ওদের গাড়ি। 
উড্ভাফ রইল কিছু দুরে অন্ধকার ট্যাক্সিতে বসে। ওরা নেমে গেল 
কাফেতে। উড্ভাফও নেমে এল অবশেষে । উকি দিয়ে দেখলে কাফের 
মধ্যে একটা টেবিলে গিয়ে ওরা বসল । সেখানে একটি অল্পবয়স্কা ও 
একটি মধ্যবয়ন্থা স্ত্রীলোক পুর্ান্ছেই বসে অপেক্ষা করছিল | আরে! 
এদের বে চেন! মনে হয়। হ্য। হ্যা মনে পড়েছে, এরাও তো স্পানডাউ- 
এর কর্মচারী | ত্রুণীটি কিচেন হেল্লার বা ওয়েট্রেসের কাজ করে আর 
বর্ষায়সী নিযুক্ত আছে লণ্ডিতে | 

উদ্ভীফ গভীর ভাবে চিন্ত। করে কতগুলি অস্বস্তিকর সিদ্ধান্তে 
পৌঁছল। জেনারেল এগ্ারসনকে অবিলম্বে সংবাদ দিল। সব কিছু 
বিবরণের পর বললেন, অদ্ভুত যোগাযোগ । জারডার সঙ্গে প্লেচারের ও 
ছুটি কারাগার কম মেয়ের সখ্যত1 বড়ই সন্দেহজনক। 

মেয়ে ছুটির ফাইল ঘেস্টে দেখা হল। দেখা গেল এক সপ্তাহের 
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মধ্যেই মেয়ে ছুটি ও শ্লেচার কারাগারে কমা হিসেবে চাকুরি নিয়েছে । 

--আপনি নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন ব্যাপারটা? 

তা ফেলেছি, উডভ়াফ বললেন, আমার মনে হয় এই তিনজন 
নরনারী, জারডার চক্রান্তে হেসকে মুক্ত করবার প্রচেষ্টায় কারাগারে 
প্রবেশ করেছে । তার প্রমাণ ভেতরে বিষের শিশি আনা এবং লগ্ডির 
আলমারিতে রাখা | ফ্লেবহমের কাছে এ আলমারির চাবি রয়েছে। 
এ স্ত্রীলোকটিই ওখানে বিষ লুকিয়ে রেখেছে। হেস-অপহরণকারী 
দলের পাগ্ডা হিসেবে শ্লেচার যদি অকৃতকার্য হয় তো সে এ বিষ খেয়ে 
পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু একটা জিনিস পরিফারভাবে বোবা যাচ্ছে না । 
আন্দ্রে মোরেইনের হাতে তিন নম্বর সেল-এর একটি চাবি আছে। 
বাকি ছুটি আছে অতি নিশ্বাসভাজন ব্যক্তিছয়ের হাতে । আট বছর 
ধরে মোরেইন এ চাকরি করছে। ওর রেকর্ডে কোন সন্দেহজনক 
কার্ধকলাপ নেই । আমার মনে হয় ও এ চক্রান্তে লিপ্ত নয়। এখন ওর 
হাত থেকে সেল-এর চাবি না পেলে এ দলের চক্রাস্ত সফল হবে না। 

রাশিয়ান অফিসার বললেন, এ তিনজনকে এখুনি চাকরি থেকে 
বরখাস্ত করা উচিত। 

জেনারেল এগ্ডারসন মাথা নাড়লেন, যদি হেসকে উদ্ধার করাই 
চক্রাস্তকারীদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে সমূলে বিনষ্ট করাই উচিত। 
বরখাস্ত করলে এরা বাইরে গিয়ে ফের জারডার সঙ্গে মিলিত হয়ে 
নতুন পরিকল্পনা নেবার চেষ্টা করবে । জারডা হল প্রাক্তন এন. এস, 
কর্নেল ম্যাক্স থরবার্গের মিস্্রেন। আর উক্ত কর্নেল ছিল বদমাইশ 
স্করজেনীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে পিপ্ত। থরবার্গ এখনে গোপনে নাৎসীবাদ 
ভক্তদের আড্ডায় যাতায়াত করে। লিলি-লেগ ওর প্রতি আকৃষ্টা। 
থরবার্গ চ'ইছে মেয়েটাকে দিয়ে উদ্দেগ্য সিদ্ধি করানে!। 

উড্ভাফ বললেন, আমি ভেবে পাচ্ছি না গ্লেচার কিভাবে মোরেইনের 
কাছ থেকে চাবি হাতাবে কেনন! মোরেইনের সঙ্গে শ্লেচারের পরিচয়ই 
নেই। 


৪১ বৎসর বয়স্ক বিপ্ত্বীক মোরেইন লাজুক ধরনের লোক। 
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বালিনের বার থেকে কোন মেয়ে তুলে নিয়ে প্রেম করা ওর পক্ষে 
সম্ভব নয়। তাই যেদিন সে র্টমাগ্ডার' নামক পাঁনশালায় একটি 
পরিচিত মেয়ে দেখল অর্থাং উনিশ বছর বয়স্কা যুবতী হিলডাকে 
দেখল, ও বেশ খুশীই হয়ে উঠল মনে মনে । হিলডা এ বার-এ হঠাৎ 
গিয়ে উপস্থিত হয় নি। সে সন্ধান রেখেছে মোরেইন এই বারটিতেই 
নিয়মিত বাতায়াত করে । শ্রেচারই ওকে সংবাদ দিয়েছে, ছুটির দিনে 
মোরেইন কোন্‌ বার, কোন্‌ পার্ধ বা কোন্‌ কাফেতে সময় কাটায়। 

_আরে ফ্লিন কেমার যে, মোরেইন উল্লসিত হয়ে বলে, তোমার 
জন্যে বিয়ারের অর্ডার দিই, কেমন ? একটা স্তাগুউইচও বলি? 

_খুব আনন্দ হল আপনাকে দেখে । আপনার মত ভাল লোকের 
সাক্ষাংলাভ সৌভাগ্যের, হিলড1! মন'মাহিনী হেসে বললে, আমি 
আবার একটু বয়স্ক লৌককেই পছন্দ করি সঙ্গী হিসেবে । অন্পবয়সীরা 
বড় চ্যাংড়া হয়, বড় ভশটিয়াল হয়। 

মোরেইন একথা শুনে খুশী হল খুবই । আশ্চধ তো! তার বয়েস 
চল্লিশ জেনেও, টাক দেখ দিয়েছে দেখেও যে অপছন্দ করে নি এটাই 
পরম উল্লাসের কথ! | উঃ কতদিন মেয়েদের সাহচর্য পায় নি। 

পরবর্তা ছু' শনিবার একই বার-এ দ্েখা-সাক্ষাৎ হল। তৃতীয় 
সাক্ষাংকালে হিলডার কামনাময় হাসি ও হাবভাব দেখে সাহুস সঞ্চয় 
করে হিলডাকে অনুরোধ করে ফেললো ওর সঙ্গে কোন হোটেল ঘরে 
যেতে । মৃছু আপত্তির পর হিলডা রাজি হয়ে গেল। এর পর নিঃসঙ্গ 
নারীবিহীন মানুষটির রাত বিভোর হয়ে এল হিলডার সাহচর্ধে 
হোটেলের ঘরে । 

“নিউ জেটাঙ্গ' নামক প্রখ্যাত পত্রিকা অফিসের পেছনে হোটেল 
গ্রাসওয়াণ্ডের একটি ঘরে ওরা মিলিত হল । পঞ্চম সাক্ষাৎ হল 
মোরেইনের ৪২ তম জন্মদিনে । উপহার হিসেবে হিলডা নিয়ে এল এক 
বোতল ফ্রেঞ্চ ব্র্যাপ্ডি। ৃ 

আমাদের ভবিষ্যৎ দিনগুলির শুভ কামনায় আজ এ বোতলটি 
আমর! পান করব । 
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_ধন্যবাদ ডালিং, গদগদ মোরেইন বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে 
বলে, সাধারণত ব্র্যাণ্ড আমার সয় না। তবু আজ রাতের কথ৷ 
আলাদা । সবার উপরে তোমার প্রেমের দান, সুতরাং এ বোতলটি 
আমর! এক্ষুণি শেষ করে ফেলব । 

পত্রিক। আফসের কাছে শ্লেচার এসে হিলডার বাহু জড়িয়ে ধরে 
তাকে একট! বড় লরীর আড়ালে নিয়ে গেল, ফিসফিসিয়ে বললে, ও 
পান করেছে কি? ওর চাবির চেনটা পেয়েছ? 

_হ্থ্যা পেয়েছি। ও প্রচণ্ড নাক ডাকাচ্ছে এখন। তুমি বোধ হয় 
কিছু মিশিয়েছ মদের মধ্যে ! 

শ্লেচার চাবিটি নিয়ে একদল। নরম মোমের মধ্যে তার ছাপ নিয়ে 
নিল। তারপর হিলডার হাতে চাবির চেন ফেরত দিয়ে বললে, যাও 
এক্ষুণি গিয়ে ওর পকেটে চাঁবিট৷ রেখে দাও এবং ওর সঙ্গেই থাকো । 
যদি ওর শরীর খুব খারাপ হয়, সেব। শুশ্রাধ কোরো, ভাল ব্যবহার 
কোরো । ওকে বুঝতে দিও না যে মদের মধ্যে কিছু মেশানো ছিল । 

শ্লেচীর চলে যেতে, বেশ কিছুট৷ দূরত্ব রেখে জে উড্ভাফ তাকে 
অনুসরণ করে গেল কামারের দোকান পর্যস্ত। শ্লেচার বেরিয়ে আসা 
পর্যস্ত অপেক্ষা করল না সে। কাছেই এক পাবলিক ফোন থেকে 
জেনারেল এগ্ারসনকে ফোন করলো, আমি “এরিখ লেটনার' কথা 
বলছি জেনারেল, উড়াফ নিয়কণ্ে বললে, আমাদের দ্রুত কার্য করার 
সময় এসে গেছে । কোথায় এবং কি ভাবে তা করতে হবে তাও স্থির 
করে ফেলেছি। 

স্প্যানডাউ কারাগারে বন্দীত্রয়ের মধ্যে সবচেয়ে কুঁড়ে লোক হল 
রুভলফ হেস। সে নিজ অন্ুস্থতার অজুহাতে কদাচিৎ সেল পরিক্ষার 
করে। বেশীরভাগ সময়ই বসে থাকে, পড়ে বা! জানলার বাইরে 
দিয়ে আকাশের দিকে তাঁকিয়ে থাকে | এ কারাগারে বন্দীদের নামে 
চেনে না কেউ, নম্বরে চেনে। ডেপুটি ফুয়েরার চেয়েছিল তার হবে 
নাম্বার ওয়ান। তহুন্তরে কর্তৃপক্ষ ওকে নাম্বার থি, রূপে চিহ্িত 
করেছে। 
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লম্বা করিডোরের অপর প্রান্তে "তিন নম্বরের দিকে তাকিয়েছিল 
উদ্ভাফ। হেস তখন শুয়েছিল যথারীতি । রাত তখন তিনটে বেজে 
পীঁচ। গার্ড মোরেইন পনের মিনিট পূর্বে তার বন্দীকে চেক করে 
গেছে। চারদিকের পরিবেশ যথাবথ। ছুটো৷ কম্বলের ওপর শুয়ে 
হেস প্রবল নাক ডাকাচ্ছিল। উড্ভাফের মনে হল হেস জেগে থেকে 
ঘুমের ভান করছে না তো ? হয়ত সে অপেক্ষা করছে। হয়ত তাকে 
তার মুক্তির চক্রান্তের কথা আগেই জানানো হয়েছে। 

নিস্তব্ধ রাত। নিস্তব্ধ সময় অতিবাহিত হচ্ছে পলে পলে। গার্ড 
মোরেইন আবার এল, সেলের মধ্যে টর্চ ফেললো । নাক ডাকা 
তেমনি চলছে । মোরেইন ফের চলে গেল । 

উদ্ভ়াফের পা ব্যথ৷ হয়ে যাচ্ছে। এই লুক্কায়িত স্থানে গত ছৃ'রাত্রিও 
সে জেগে কাটিয়েছে। কিন্ত কিছুই ঘটে নি। তবু তাকে অপেক্ষা করে 
যেতে হবেই | এ ছাড়া উপায় নেই... 

সহসা সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। লম্বা করিডোরের অদূরে, শ্লান 
আলোতে একটি ছায়া-মুতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে মুন্তি এগিয়ে আসছে। 
উড্ভ়াফের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল । সে উঠে দাড়াল ধীরে ধীরে । 
হাতের মধ্যে পিস্তলটিকে বস্তমুর্িতে ধরে নিলো । হলদে মিটমিটে 
আলোয় মৃত্িটি আসতে দেখা গেল সে গুস্তাভ শ্লেচার। লোকটার 
বগলে কতগুলি পোশাক। উড়াফ দেখল সেগুলি নারীর পোশাক, 
স্নার্ধস, ব্লাউজ, একটি ট্রপি ও. রেইন-কোট। এগুলে। গ্লেচার 
কারগীরের ভেতরে আনলো! কি করে! তখনই উডভাফের নজরে 
পড়লো কি করে এনেছে। করিডোরের সীমান্তের দরজার কাছে 
দাড়িয়ে রয়েছে জারডা ব্রেখট। জারডা সেই মুহূর্তে ইউনিফর্ম 
পরছিল। তাহলে জারডাই নিজ পোশাক খুলে দিয়েছে হেসকে 
পরাবার জনা | 

উড়াফ নিশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে দেখছে। শ্লেচার সেল-এর কাছে 
এাগয়ে গেল। চাবি ঢোকাতে শব্দে হেস 'জগে বলে উঠল; কে কে 
ওখানে? কি আরেকবার বিরন্কিকর ইন্সপেকসন নাকি ? 
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_স্‌স্‌ স্‌, ডেপুটি ফুয়েরার। আমি আপনার «বন্ধু, আমি 
আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি, ফিসক্ষিসিয়ে বললে শ্লেচার। 

উড্ভ়াফ লাফ দিয়ে এগিয়ে গেগ শ্লেচারেব দিকে, ধরতে গেল ওকে 
জাপটে । ধরে ধন সাহায্যের জন্য চীৎকার করে উঠল, প্রবল ধস্তা- 
ধস্তি করে শ্লেচার নিজেকে মুক্ত করে শিয়ে করিডোর দিয়ে পালিয়ে 
গেল। জারড| তার আগেই আৃশ্ট হয়ে গেছে। 

উড্ভাফের চীৎকারে আতঙ্কিত হয়ে মোরেইন ছুটে এল করিডোরের 
অপর প্রান্তে । প্রচণ্ড ধাক। লাগল তার পলায়নরত শ্লেচারের সঙ্গে । 
হ'জনে ধস্তাধস্তি হতে লাগল। উড্ভ়াফ পাছে মোরেইনের গায়ে লাগে 
তাই পিস্তল চালাতেও পারল না। দৌড়ে এগিয়ে গেল সে 
দিকে। 

আসামী এবারেও নিজেকে মুক্ত করে ছুটলো ডানদিকের করি- 
ডোর দিয়ে । উড়াফ প্রচণ্ড লাফ দিয়ে শ্লেচারকে ধরতে গেল। গ্লেচার 
মরিয়া হয়ে বিহ্যৎগতিতে সিশ্ড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে 
একটা ক্ষয়ে যাওয়৷ পাথরে হোঁচট খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়লো 
সিশ্ড়িতে-_মাথ। গিয়ে আঘাত করল পাধাণের তৈরি সিঁড়ির ধাপে, 
তারপর ঠোকর খেতে খেতে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে লাগল 
রক্তাক্ত দেহটা । উড্ভাফ বখন কাছে পৌছল, শ্লেচারের তখন জ্ঞান 
নেই। পাথরের ধাপে লেগে মাথা ভেঙে থেতলে গেছে। ডাক্তারদের 
সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে শ্রেচার ঘণ্টা ছয়েক বাদে মারা যায়। কারাগার 
তল্লাসী করে কিন্ত লিলি-লেগ জারডার কোন পাত্ত! পাওয়া গেল না। 

১৯৫৯ খ্রীপ্টান্দের ২রা! এপ্রিল এস. এস. কর্নেল ম্যাক্স থরবার্গকে 
গ্রেপ্তার করা হল, সঙ্গে সঙ্গে জারডাকেও। কনেলের ২০ বছর 
ক।রাদণ্ড হল। 

ভেরা ফ্লেবহম্এর সাত বছর হল, সে এখনও জেল খাটছে। 
সরলমতি নিষ্পাপ বলে হিলডাকে রেহাই দেওয়া হয়। চাবি হারানোর 
অপরাধে মোরেইনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হল। আর 
লিলি-লেগ মোহময়ী জারডার হয়েছিল দশ বছর কারাদণ্ড। কিন্ত 
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ঘু' বছর দখভোগের পর ১৯৬১ ীন্টাবের প্রথমে মৃত্রাশয়ের গীড়ায় 
সে জেলের মধ্যেই মারা যায়। 

সেল নান্বার থির করিডোরে আর মুছু হলদে আলে! ছলে না। 
সেখানে বসানো হয়েছে চোখ ঝলসানো এক ফ্লাড লাইট। হেস-এর 
প্রবল আপত্তি সত্ত্ও সেটি সারারাত ছবলে। হের হেদকে গাহারা 
দেবার গার্ডের প্রতি ৬ সপ্তাহ অন্তর বদলী হয়ে যাঁয়। আর 
নিরাপত্তার ব্যবস্থাও এতটুকু শিথিল হয় নি। কেননা কর্তৃপক্ষর 
এ বিষয়ে খুবই সচেতন যে, যতদিন ইয়োরোপে হিটলার-ভক্ত কিছু 
সংখ্যক জনতাও বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত হিটলারের পরবর্তী 
নেতা হের' হেসকে কারামুক্ত করবার জন্য নব-নব চন্ত্রান্ত হতেই 
থাকবে। 


মায়ের প্রণয়ী হত্যা 

হলিউডের অন্যতর দ্রৌপদী অভিনেত্রী লানার দ্বিতীয় স্বামী গ্রীভ 
ক্রেনের ওরসে এক ররিবারে জন্ম নেয় ভবিষ্যতের কুখ্যাতা৷ বালিকা 
চেরিল ক্রেন। জন্মকালীন প্রচণ্ড স্যানিনিয়ায় বাচবার কথ! ছিল 
না চেরিলের - বনু রক্তদান কবে তাকে যমের হাত থেকে বাঁচানো 
হয়। শোন। যায় রবিবারের জাতক-জাতিকার। নাকি সৎ প্রকৃতির 
হয় অথচ চেরিলের রবিবারে জন্ম হলেও তার জীবনের যাবতীয় 
কুকর্মগুলিও সংঘটিত হয়ে চলেছে এ স্তাবাথ ডে-তেই ! 

এ মেয়ে জন্মের পর থেকেই প্রবলেম চাইল্ড রূপে বেড়ে উঠেছে। 
লানা টার্ণারের একে নিয়ে চিস্তার অস্ত নেই, ঝামেলারও অন্ত নেই । 
এ মেয়ে কোন কিছুকেই পরোয়া করে না। সর্বদাই নিদারুণ 
অন্তদ্বন্দে ভুগছে । সবর ওপরে বিরক্তি, সবার উপরে আক্রোশ । 

এক থাকতে পারে না, বই নিরাল। নিঃসঙ্গ লাগে তার। 
অবিকল মায়ের মতো, বাপ ক! বেটার মতো ম|! কা বেটি। 
অসাধারণ লাস্তময়ী, সেক্স আপিলে অনন্যা এই অভিনেত্রী মাতাকে 
একদ] বলতে শোনা গেছে 2 2 11005 09109177520 10159179 
[106 101) 1) 1) 116. 1 81255 61115 ৮10) ০০) 09 01: 
1)980 ০৬০1 1)5915. নইলে চতুর্থ ত্বামীর সঙ্গে ডাইভোর্স হবার 
পরেও কিন। লানার প্রয়োজন হল একজন প্রেমিকের, তথা একজন 
দেহরস-সন্ধানী প্রফেসনাল প্রেমিকের ? 

চেরিলের কাছে ভালো-মন্দের কোন প্রভেদ নেই । সে সমাজ 
সংসার ম। এমন কি নিজের ওপরেও বিরক্ত । অন্তর্ঘন্ছে ভূগে ভুগে 
এ মেয়ে যেন ক্ষ্যাপার মতো হয়ে গেল। বাপকে যারপরনাই 
ভক্তিশ্রদ্বা করত কিন্তু কোর্টের বিধানে বা ঘটনাচক্রে বসবাস করতে 
হল মায়ের সঙ্গে। মাকে সে ভালোবামত খুবই কিন্তু মাকে খুব 
কমই কাছে পেত । মায়ের অবসর সময়ে অবশ্যই সে মেয়ের সঙ্গে 
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মিষ্ছি_-১২ 


কাটাত কিন্ধ মায়ের অবসরই ছিল ন। বলতে গেলে । অতি ব্যস্তসমস্ত 
সেকি নায়িকা লানাঁকে বাইরে লোকেসন্ে যেতেই হত, থাকতে হত 
শুটিং-এর খাতিরে ক্যালিফোনিয়ার বাইরে মাসের পর মাস। 
সম্ভবপর ক্ষেত্রে লান৷ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেত। অপরাপর সময় 
প্রাইভেট নার্স কিংবা! কোন বোডিং স্কুলে চেরিলকে রেখে চল্দে যেতে 
হত। সাত বছর বয়েস থেকেই চেরিল দারুণ দামাল হয়ে উঠল । 
অসুখী অসস্থষ্ট বিদ্রোহী বেয়াড়া এক মেয়ে । কি এক অব্যক্ত বেদন। 
আর অব্যক্ত আক্রোশে সব সময় ভূগছে সে। 

একদা মায়ের তৃতীয় স্বামী ধনী স্পোর্টসম্যান হেনগ্রি জে টপিং 
হনলুলুতে হুনিমুন করতে যাবার সময় চেরিলকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে 
স্থির করল। এ সংবাদ শুনে আনন্দে হৈ হৈ করে নেচে উঠল 
চেরিল। কিন্তু হায়, ঠিক সেই সময় লন! টার্নার ইয়োরোপে একটি 
ফিল্মের রোল নেওয়াতে হনলুলু যাত্রা ক্যানসেল হয়ে যায়। আর 
যাবে কোথা ৷ এ ছোট্ট মেয়ে এ ব্যাপারে এত ভীষণ রেগে গেল যে 
সে মাকে এই কথা খেলাপের জন্য কেদে কেটে আচড়ে খিমচে না 
খেয়ে না দেয়ে হুলুস্থুল করে তুলল বেশ কিছুকাল ধরে। 

তের বছর বয়সেই চেরিল সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে গেল। 
সেই বয়সেই সে বোডিং স্কুল থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল । অবশ্য দিন 
কয়েক পর পুজিসের মারফত মায়ের কাছে ফিরে আসতে হল। 
নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ হিসেবে সে জানালো। প্রাইভেট স্কুলে সে 
আর পড়বে না। 

তথাস্ত । মা! অনন্যোপায় হয়ে রাজি হয়ে গেল! 

এরই মধ্যে চতুর্থ স্বামী লেক্স বার্কারের সঙ্গে ডাইভোর্স হয়ে 
যাবার পর পুরুষহীন জীবনের বিরহসমুদ্রে পড়ে লান৷ টান্নার হাবুডুবু 
খেতে শুরু করল। বড়ই নিঃসঙ্গ নিরাল! জীবন । দিন আর রাত 
কাটে না । প্রেম-ভালোবাসা দেহসঙ্গের কাঙাল এই হাস্তলাস্ময়ী 
অনস্তযৌবনা অভিনেত্রীটি। কারণ তার জীবনের মূলমন্ত্র হল ঃ পুরুষ 
সঙ্গীর সঙ্গে পার্টি করে বেড়ানো আর তাদের চুম্বনে চুম্বনে অস্থির 


১৭৮ 


করে তোল। ৷ জীবনের পেয়াল! আকণ্ঠ পান না করলে জীবনধারণের 
০কোন মানে হয়? 

লাণার যখন এ হেন হা-স্থতাশ অবস্থা, বরাতক্রমে তখন জুটেও 
গেল এক প্রেমিক । অক্টোপাস প্রেমিক বললেই বুঝি সঠিক সংজ্ঞ৷ 
হয়। 

হলিউডে এক ধরনের রূপবান কামলালমামত্ত নেকড়ে-সদৃশ 
প্রেমিক দেখ! যায়, যার! বিভিন্ন পার্টিতে সন্ধান করে বেড়ায় ধনবতী 
রূপবতী বিশেষ করে । অথবা নিঃসক্গ মহিলাদের ৷ তারপর নিখুত 
পরিকল্পনা ও কলাকৌশলে তদোপরি নিজেদের বিস্ময়কর দেহ- 
সৌস্ঠবের প্রভাবে আষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ করে ফেলে পুরুষসংদর্গ-কামনেচ্ছু 
সেই সব রসিক! ললনাদের । তারপর নকল প্রেম-ভালোবাসার 
নাগপাশে বেঁধে মহিলাদের কাছ থেকে নিরবচ্ছিন্ন অর্থ আহরণ করে 
চলে । 

লান। টার্নার এই ধরনের স্ুন্দরদেহী একজন প্রেমিকের শিকার 
হয়ে গেল। ইতিপূর্বে জনি স্টমপ্যানাটো নামে এই প্রেমিকটি 
টেলিফোনযোগে নিজ পরিচয় নিক্স গুণাগুণ এবং একাধিক পার্টিতে 
লানার সান্নিধা লাভের গর্ধের কথা উল্লেখ করে ডেট চায়। কিন্তু 
লানা সরাসরি এই অজ্ঞাতকুলশীল হবু প্রেমিকেব প্রস্তাব প্রত্যাখান 
করে। 

কিন্ত স্টমপ্যানাটো৷ অত সহজে দমবার পাত্র নয় । চিনেজেণাকের 
মতো, রবার্ট ক্রসের মতো! একগু'য়েমি এবং ধের্য নিয়ে লেগে রইল । 
অবশেষে দশ পনেরে। বার ফোন কলের পর অনন্তোপায় এবং 
করুণাপরবশ হয়েই বুঝি লান। টার্নার এই প্রেমিকপ্রবরের একটি 
ডেট গ্রহণ করল ৷ সেইটেই হল শেষের শুরু । এই প্রেমিক সম্বন্ধে 
লান! কিছুই জানত না । পরোয়াও করেনি জানবার । নয়তো খোজ 
নিলে জানতে পারত এই জনি স্টমপ্যানাটে। একটি সাংঘাতিক চিজ। 

এই স্টমপ্যানাটে। একজন সরীম্যপ জাতীয় লোক, যে প্রেমিক 
সেজে ধনবতী বেপথু মহিলাদের নিংড়ে অর্থ আদায় করে নিত। 
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এটাই এর নেশা । শুধু প্রেম প্রেম খেলাই নয়, প্রেমিকাদের নিয়ে 
জনি খুবই আপত্তিকর ফটোগ্রাফ তোলাত তারপর সেই মোতাবেক 
ব্লাকমেইল করে বেড়াত। কিন্তু এর চেহার1 হাবভাব রঙ ঢং এমনই 
লেডিকীলারের মতো! যে একের পর এক শিকাৎ এসে ঝাঁপিয়ে 
পড়ত এর অঙ্কে। লান৷ টান্নারের জীবনে আবিভূর্ত হবার পূর্বে 
স্টমপ্যানাটে। বহুবার ব্থরকম বেআইনী কাজ করে পুলিসের খঙ্সরে 
পড়েছে ৷ শুনলে অবাক লাগে লাঁনা তার বিবাহের চেয়ে বড় এই 
প্রেমিকের জন্য একটি মহামূল্য লাক্সারী ক্যাডিল্যাক গাড়ি কিনে 
তাঁকে প্রেজেণ্ট করলে ৷ প্রেমিকের বাসস্থান হিসেবে মাসিক ২৬০ 
ডলার ভাড়ায় মহামূল্য আসবাব ও স্ুখন্থববিধা সমন্বিত একটি 
আযাপার্টমেন্ট ভাড়া করে দিল । মুখে লানা বলত, ও আমার একজন 
বন্ধু মাত্র। অথচ প্রেমিকটির গলায় এক লকেটে ছিল লানার 
ছবি । যাতে লেখ! ছিল--ফর জনি মাই লাভ আঘাণ্ড মাই লাইফ? ' 

ইংল্যাণ্ড থেকে এক পত্রে লান। ওকে লিখেছে তোমার কি যে 
অভাব অনুভব করছি তা আর কি বলব ডালিং"**আমি তোমাকে 
চাই অহোরাত্র প্রতিপল অনুপল তোমার বিহনে আমার সর্বাস্তঃকরণ 
ছ-ছু-করে কেঁদে ফিরছে । ডালিং তোমাকে আমার চলবে না, ওগো 
আমার নায়ক**'অত:পর ইনিয়েবিনিয়ে উভয়ের মিলনের সুস্পষ্ট 
সব স্মতিকথার পুনরুল্লেখ | 

কিন্ত কি ছিল বিধাতার মনে, এত রগরগে ভালোবাসার মধ্যে 
একদা সাংঘাতিক চিড় দেখা দিল । লগ্ন থেকে এক পত্রে নিজের 
বীতস্পৃহা, বিতৃষ্ণা, অনীহার কথ! জানিয়ে লানা লিখল 
স্টমপ্যানাটোকে--প্রিজ এবার আমায় রেহাই দাও, আমাকে আমার 
নিজের জগতে একা একা থাঁকতে দাও । আমি এ ধরনের জীবন- 
য।পনে হাঁপিয়ে উঠছি । আর ভালে। লাগে না- বিলিভ মি। 

পত্রটি যেন ব্জ্রাঘাত রূপে গেল প্রেমিকের কাছে ! তার পকেট 

কেঁপে উঠল বল যায় । প্রেমফ্রেম তো অল বোগাস । এ খেল! বন্ধ 
হওয়া মানেই অর্থ রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়।। এমন মালদার 
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মেয়েমান্থষ হাতছাড়। হওয়া মানেই তো নবাবী চালের জীবনযাপন 
সহস৷ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। ইমপসিবল্‌। পড়িমরি করে পরবর্তা 
ফ্লাইটেই স্টমপ্যানাটো লগুনে উড়ে গেল। 

ওকে দেখে প্রেমিকা আদ উৎফুল্ল হল না । মুখর রেখা কঠিন 
হয়ে উঠল। লানা এক কাণ্ড করে বসল। লগ্ুন পুলিসে ওর 
অবাঞ্ছিত উপস্থিতির এবং ওকে শারীরিক আঘাত হানতে পারে এই 
অভিযোগ দায়ের করে দিল । সদাতৎপর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড কালাবিলম্ব 
না করে স্টমপ্যানাটে। সকাশে উপস্থিত হয়ে সবিনয়ে তাকে জানালো 
-- মহাশয়, আপনার স্বাস্থ্যের এবং-মনোবৃত্তির পক্ষে ইংল্যাণ্ডের 
জলবায়ু আদৌ উপযুক্ত বা উপকারা নয়। অতএব আপনি যদি 
পরবর্তা ফ্লাইটে এতদ্দেশ পরিত্যাগ করেন তাহলে আমরা 
যারপরনাই বাধিত হব ।” অতি চালাক প্রেমিকটি এট সদ উপদেশটি 
শিরোধার্য “রে সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে জানালে! ৷ 

এতদসত্বেও যখন লান। মাসখানেক বাদে শুটিং শেষে কন্টিনেন্টে 
অবকাশ যাপনে গেল, দেখা গেল স্খোনে প্রেমিকটি সশরারে 
উপস্থিত হয়েছে । যখন লান। ফের সমুদ্র পেরিয়ে মেক্সিকোর 
আযাকাপুলকো নগরে এলো, দেখা গেল সেখানেও প্রেমিকটি গিয়ে 
উপস্থিত হয়েছে । 

এই নগরেই মায়ের প্রেমিকের কাছে চেরিল এক পত্র লেখে ঃ 
“ডিয়ার জনি,.আমি আপনার পত্র সবে পেলাম । কবে আপনার 
ফিরে আসছেন! আশা করি তাড়াতাড়িই-**আমি কথ! দিচ্ছি 
শীগগিরই আরও পত্র লিখব । এ পত্রের উত্তর চাই । [,0%০ 98. ৪174 
[01১৪ ৪. 19205 0136765. পুনঃ মাকে আমার ভালোবাসা 
জানাবেন | 

এ সব দৃষ্টে মনে হয় চেরিল মায়ের এই প্রেমিকটিকে পছন্দই 
কতর। স্টঈমও ওকে যে খুবই পছন্দ করত ও ভালবাসত তারও প্রমাণ 
আছে। সঙ্গে নিয়ে কত জায়গায় যেত, দিনেমা রেস্ট,রেণ্ট, টফি 
আইসক্রীম পালারে । 
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এতটা মেলামেশ! কিন্তু চেরিলের বাঁবা তেমন ভালো চোখে 
দেখত না । একদ। তো স্টেভি ক্রেন প্রেমিকাটিকে ধরে বলে ফেলল, 
দ্যাখ মিস্টার, আমার প্রাক্তন ওয়াইফের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক 
গ্াট ইজ ইয়োর বিজনেস । কিন্তু তুমি ষদি কোন ভাবে আমার কন্তা। 
চেরিলকে বাথ! দাও কিংব1 ওর ব্যক্তিগত জীবনে নাক ঢোকাবার' 
স্পর্ধ দেখাও, তাহলে কিন্তু আমি ছেড়ে কথা কইব ন।। 

এস্ট সরীম্থপ প্রেমিকটি এ কথ শুনে বিকৃত হেসে কাধ ঝাঁকিয়ে 
শ্রাগ করল । অতঃপর ঠোঁটের সিগারেট নাচিয়ে জবাব দিল, আই 
আযাম ইন ল।ভ উইথ হার মাদার । চেবিল সম্বন্ধে আপনার চিন্তার 
কোন কারণ নেই মিস্টার | 

এক সময় লানা ও তার সহচর প্রেমিকটি আযাকাপুলকো! থেকে 
ফিরে এলো । একটি নিউজ ফিল্মে দেখা গেল এরোড়ামে লান। 
রিপোর্টারদের প্রশ্সের জবাব দিয়ে যাচ্ছে । আর প্রেমিকটি চেরিলকে 
বা হাতে ধরে পরম উল্লাসে হাসতে হাসতে কথ। বলতে বলতে অগ্রসর 
হচ্ছে । ডান হাতে সে ধরে আছে লানার কোমর ৷ মোটমাউ 
তিনজনের মধ্যেই ভাব ভালোবাসার চরম চিত্র । 

কিন্ত এই এরই পাঁচদিন পরে এমন সাংঘাতিক ও ভয়ংকর ঘটন। 
ঘ্বটে গেল যে সারা মাকিন দেশে এবং বিদেশেও ওদের কাহিনী 
সংবাদের শিরোনাম হয়ে উঠল । 

চেরিল ঈস্টারের ছুটিতে বাড়িতেই ছিল সেদিন। আর সেদিনই 
বুঝি চেরিলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল জনি স্টমপ্যানাটোর হিংস্র 
চরিত্র । রাত্রে মা ও তার প্রেমিকের কলহ বিশ্রী রকম জঘম্তায় 
উপনীত হুল এবং তার অকথা প্রকাশ পেল চেরিলের সামনেই। 
হঠাৎ স্টমপ্যানাটো। সজোরে এক চড় কষাল তার মায়ের গালে । 

মা লান! যেহেতু লোকটার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব তাগ করবার জন্যে 
দৃঢ়সংকল্প তাই বুঝি প্রেমিকটি রেগেমেগে একেবারে হিতাহিত জ্ঞান- 
শহ্য হয়ে গেল৷ নেকড়ের মতে। হিংস্র দাত বের করে গর্জে উঠে 
জানাল, এ সংকল্প কাজে পরিণত করলে লানাকে সে কেটে টুকরো 
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টুকরো! করে ফেলে আযসিড ঢেলে মুখ পুড়িয়ে দেবে। 

চেরিলের তন্হূর্তেই বুঝি ধৈর্যের সীম ভেঙে পড়ল । ঝনাৎ করে 
রক্ত একশে! চল্লিশ ডিগ্রীতে উঠে উগবগ করে ফুটতে শুরু করল। 
চেনা-জান! ভাঁব-ভালোবাঁসা' উবে গেল মুহূর্তে । এ লোকট। যান 
নয়-জানোযার, বেইমান 

্বয়ং শয়তান এসে বুঝি ভর করল এই চতুর্দশী কন্যা চেরিলের 
ওপর ! শয়ভানই ওকে নিয়ে গেল কিচেনে, দেখাল ড্রয়ারের মধো 
রয়েছে মাংসকাট। কশাইযের ছুরি । সেট। তুলে নিয়ে তচিৎ গতিতে 
চেরিল চলে এলো মায়ের শোবার ঘরে । তখনো মা এবং তার 
প্রেমিকের ঝগড়া চরম সীমায় । 

মা, তৃমি ভয় পেও ন।। তোমার গায়ে আচ ছটুকুও লাগতে দেব 
না আমি জীবন থাকতে--এই কথ। কয়ট। চড়! গলার বলে কিশোরী 
চেরিল চোখের নিমেষে সেই মাংসকাট। কশাইয়ের ছুরিটি 
স্টমপ্যানাটোর বৃকে আমুল ঢুকিয়ে দিল । 

বিস্মিত বিহ্বল অবিশ্বান্ত আতঙ্কিত চাউনি, গলায় অস্ভুত ঘরঘর 
আওয়াজ এবং বুকভর| ফিনকি-দেওয়া রক্তের ফোয়ারা সহ স্থুর্শন 
প্রেমিকের দেহ ধপাস শবে ভূলুষ্ঠিত হল। কিছুক্ষণ ঝটাপটি তারপর 
একেবারে নিস্তব্ধ । 

উত্তেজনার মাথায় সর্ধনাণ করে কিশোরী চেরিল হাউমাউ করে 
কেঁদে উঠল। তারপর প্রথম ধার কথা তার মনে পড়ল তিনি হলেন 
বাবা । এ বিপদে বাবা ছাড়া কে আর তাকে বাঁচাবে । ফোনে খবর 
পেয়ে স্টেভি ক্রেন ছুটে এলে ৷ মা! এবং মেয়েকে নিয়ে চলে গেল 
পুলিস স্টেশনে । 

হত্যার সন্দেন্তে অভিযুক্ত করে চেরিলকে জুতেনাইল হুলে “বুক' 
কর! হল। ম! লানা ভালো ভাবেই জানে, সবকিছু অকপটে বললে 
তার লজ্জাক্ষর প্রণয়ের কেলেঙ্কারী কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়বে। 
কিন্ত উপায় নেই। নিজ সন্তানকে বাচাতে সে কোর্টে সবকিছু 
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অকপটে স্বীকার করল এবং এই নরহত্যার জন্য নিজেকে সর্বাংশে 
দায়ী করে, ধর্মাধিকরণের কাছে কিশোরী কন্যার জগ্য মার্জনা ভিক্ষা 
করে মিনতি জানালে! ৷ 

শেষ পর্যস্ত চেরিলের অতি অল্প বয়স বিধায় প্রবেশন পেল । সে 
বিধিভঙ্গ করাতে পাঠানো হল এক সংশোধনাগারে । সেখান থেকে 
এই হূর্দাস্ত মেয়ে তু-ছবার দেওয়াল টপকে পালায় । ফের ধর! পড়ে। 

মনস্তাত্বিক বিশারদদের মতে যে সংসারে শাস্তি নেই স্বস্তি নেই, 
নেই সন্তানদের নিরাপত্তা, মা যেখানে বিয়ের পর বিয়ে এবং 
বিচ্ছেদের পর বিচ্ছেদ করে পঞ্চম স্বামীতে এসে ঠেকেছে, সেখানে 
এই সব অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্তানের। মানসিক অস্থিরতায় ভোগে এবং 
কালক্রমে, ক্ষেত্রবিশেষে চরম উচ্ছৃঙ্খল বনে যায়। ক্রিমিনাল হয়ে 
যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে । 


মার্বেল ভেনাস্‌-এর বীভৎস কাহিনী 


আন্দ্রে কলিন্সম্যালয় একজন আর্টিস্ট, সাফল্য তার জীবনের 
ভিত্তিকে স্থ্প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার স্ত্রী জার্ভা ইংলগ্ডের একজন নাম- 
করা মঞ্চ অভিনেত্রী ৷ ছুজনের স্থখী পরিবার । লগুনের কেনসিংটন 
এলাকায় অভিজাত শিল্পীদের উপনিবেশে তার পৈতৃক বাড়ি। 

একদিন সকালে দেখ! গেল সুন্দরী রূপসী অভিনেত্রী স্ত্রী জার্ড 
নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে । একটা পার্টি সেরে অধিক রাত্রে ফিরে আন্দ্রে 
তিনতলায় ণোওয়ার ঘরে যায়নি স্ত্রীকে বিরক্ত করবার ভয়ে, 
নিচেকার স্টডিও ঘরেই রাত কাটিয়েছে। সকালে উঠে শোনে এই 
অঘটন ৷ জার্ভার বিছান! সুন্দর ভাবে সাজানো--কেউ সেখানে 
রাত্রিবাসও করেনি মনে হল । 

বেয়ারা, মালী, চাকরবাকর, বাবুচি কেউ কোন খবর রাখে না। 

সাংঘাতিক চিস্তিত হয়ে আন্দ্রে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে খবর দিতে 
গেলেন । 
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সমস্ত কিছু শুনে ইন্সপে্রর স্মল ঘটনাট। বিশ্বাসই করতে চাইলেন 
না। কারণ এ অভিজাত অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে এ ধরনের 
সাময়িক নিরুদ্দেশ প্রায়শই ঘটে থাকে তারপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই 
দেখ যায় স্বামী বা স্ত্রী পুনরায় এসে হাজির হয় বাড়িতে । 

কোন আত্মীয়স্বজন ব। বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যায়নি তো৷ আপনার 
স্্রী? 

না, আমায় না জানিয়ে জার্ভা কখনে। কোথাও যায় না ব। 
রাত্রিবাস করে না। 

কোনপ্রকার ঝগড়াঝ|।টিও 4 সুখী দম্পতি ওরা, 
বিয়ের তিন বছরের মধ্যে ক্ষণেকের জন্যও তাদের কখনো। মতান্তর 
মনাস্তর হয়নি। 

পরদিনও যখন জাভ1 ফিরল না, পুলিস এলো তদস্ত করতে। 
অনুসন্ধানে দেখা গেল এক বিষ্ময়কর ব্য।পাঁর। জার্ভার যাবতীয় 
পোঁশাকই ঘরে রয়েছে । এমন কি নাইট গাউনটাও | তাহলে কি সে 
বিবন্ত্রা হয়ে নিরুদ্ধিষ্ট হয়ে গেছে! তা কি করে সম্ভব ! পয়সাকডি 
আসবাবাদি কোন কিছুই খোয়া যায়নি । 

আ'র একট1 তাজ্জব ব্যাপার । বাড়িতে পাহারা দেবার মতো 
সাংঘাতিক ছটে। কুকুর রয়েছে । রাত্রিবেল। মালী তাদের শেকল 
খুলে ছেড়ে দেয় ! তাদের এডিয়ে কারো পক্ষে বাইরে যাওয়। বা 
ভিতরে ঢোঞ্চা খুবই ছঃসাধ্য । বিশেষ করে অপরিচিতদের পক্ষে তো৷ 
সম্ভবই নয়। এমন কি জার্ভাকে দেখলেও সেই কুকুরের আনন্দ 
প্রকাশ করে এক ধরনের গম্ভীর গলার আওয়াজ করে লেজ নাড়তে 
থাকে ৷ কিন্তু না, মালী গওরাত্রে সে ধরনের কোন শব্দ শোনেনি 
কুকুরদের মুখ থেকে । র 

ডিটেকটিভ ম্মল প্রশ্ন করেন, কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনার 
স্ত্রীর অতীতের কোন প্রণয়কাহিনী বা প্রণয়ীবিষয়ক কোন ঘটনার 
কথ। আপনি জানতেন! ক ? মানে শুনেছেন কিছু - 

ও একজন অভিনেত্রী-আন্দে জবাব দেল, সে ধরনের কেউ 
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থাকা অসম্ভব নয়, তবে বিয়ের পর সে রম কিছু যে ঘটেনি তা 
আমি জোব দিয়েই বলতে পারি-_ 

প্রতিবেশীদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কি রকম ? 

আমর কারুর সঙ্গেই বড় একট। মিশতাম না। তাই আমাদের 
যেমন মিত্রও নেই তেমনি শক্রও নেই । 

ঈন্সাপেক্টর ম্মল ওদের শোবার ঘরে বিছানার ধার থেকে কি যেন 
একটা! ছু'মাঙ্লে তুলে নিয়ে একটুকরো৷ কাগজে মুড়ে পকেটে 
রাখলেন । 

ডিটেকটিভ প্রশ্ন করলেন, আপনি তো একজন পেন্টার আর্টিস্ট । 
আপনি কি আপনার চিত্রশিল্পে কখনো পাথর চুনের মতো! করকরে 
কোন গুড়ে! ব্যবহার করেন ? 

ন. দুঃখিত, ওরকম কিছু আমার প্রয়োজন হয় না । 

জেরা করবার জন্য বেয়ারাকে ডাকতে সে যেন কেমন ভড়কে গেল । 

ঘটনার দিন রাত্রে ভূমি কোথায় ছিলে বল? 

আজ্জে মানে'"আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম, মানে পাব-এ 
গিয়ে একটু মগ্ভপান করি । 

তোমার সঙ্গে কে কে ছিল ? 

আমার ভাই আর তার একজন বন্ধু । 

তোমার ভাইয়ের নাম কি? কিকাজ করে সে? 

নাম স্তার এডওয়ার্ড । সে পাথরের মিন্ত্রীর কাজ করে। 

ভূক কুঁচকে এলো ডিটেকটিভের ৷ পকেটে হাত দ্রিলেন সেই 
শোবার ঘরের খাটের পাশ থেকে পাওয়া সাদ! গু'ড়োর প্যাকেটটার 
ওপর ৷ 

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রমাণ হল এ সাদ! গুড়ে! হল কারার 
মার্বেল পাথরের চুর্ণ। 

পরদিন পুলিস প্রতিবেশীদের জেরা শুরু করে জানতে পাল 
ম্যালয় দম্পতি প্রকৃতই ন্ু্খী ছিল । তারা কখনে। তাদের মধ্যে 
ঝগড়া বিবাদ করতে দেখেননি বা শোনেননি । একমাত্র ম্যালয়দের 
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লাগোয়া বাড়ির অধিবাসী এডওয়ার্ড হাডিংস্টোন উল্টো কথা 
বললেন । তিনি জানালেন ম্যালয় দম্পতি প্রায়শই চিৎকার করে 
ঝগডাঝাটি করতেন । তিনি স্বকর্ণে তা নাকি শুনেছেনও ৷ যদিও তার 
সঙ্গে আদৌ কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না ওদের । 

তৃতীয় দিনে আর এক চমক । স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফোন করে 
বেয়ার! জানালে! আজ সকাল থেকে স্বয়ং মিঃ ম্যালয়কেও পাওয়া 
যাচ্ছে ন! ৷ মানে গতকাল রাত্রিতেই বোধ করি তিনি নিকদ্েশ হয়ে 
গেছেন । 

এক্ষেত্রেও তদন্তে দেখা গেল জন্দ্রের কোন কিছুই খোয়া 
যায়নি। এমন কি তার রাত্রিবাসের পোশাকটিও পড়ে রয়েছে 
বিভামার ওপর । ইনিও কি তাহলে নগ্নদেহে গুহত্যাগ করলেন ? 
হুবন্ত একই ঘটনা, এক্ষেত্রেও কুকুরদের কোন চিৎকাৰ বা আওয়াজ 
শোন! যায়নি সে রাত্রে । 

দিন কাটতে লাগল, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড কোন সুরাহ! করতে 
পারল ন'! 'একদিন ডিটেকটিভ স্মল সাধারণ পোশাকে গাড়ি নিয়ে 
চলে এলেন ম্যালয় মানসনে । চলে গেলেন পিছনের বাগানে ৷ খুব 
চিন্ত' নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন এমন সময় আইভি লতায় 
আচ্ছাদিত 'একটি প্রাচীরের ওপাশ থেকে পাশের বাড়ির এক 
ভদ্রলোক বলে উঠলেন, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বামী-স্ত্রী ছজনেই 
কিনা নিকুদ্দিষ্ট হয়ে গেলেন ! শুনলাম বাড়িটা নাকি বিক্রী হবে। 
আপনি কিনবেন বুঝি 

আকস্মিক এই ঘটনায় সতর্ক হয়ে গেলেন ডিটেকটিভ. বললেন, 
হ্যা, সে রকমই খবর পেয়ে এ পথ দিয়ে যাবার পথে ভাবলাম একবার 
ঘুরেই যাই । 

আইভি লতার ঝোপ সরিয়ে পাঁচিলের একট। বড ভাড়া অংশ 
দিয়ে ভদ্রলোক এপাশে এগিয়ে এলেন। ঝোপে আচ্ছাদিত থাকায় 
ইতিপূর্বে ভাঙা স্থানটা নজরে পড়েনি ম্মলের। 

আমার মনে হয়-_ ভদ্রলোক-_খললেন, ম্যালয় দম্পতির এমন 
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কোন রহস্যজনক কাজে লিপ্ত ছিলেন যেটা উন্মোচিত হয়ে যাবার 
ভয়ে ছুজনেই গা ঢাক৷ দিয়ে কেটে পড়েছেন। ভদ্রলোক অযাচিত- 
ভাবে নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন । 

ডিটেকটিভ প্রশ্ন করেন, আপনার পেশ। কি? 

আমি একজন ভাস্কর। আমার নাম এডওয়ার্ড হাডিংস্টোন। 
আপনি !? 

আপন পরিচয় গোপন করলেন ইন্সপেক্টণ মল, অনারাসে বলে 
গেলেন, আমার নাম হল আলেকজাগ্ডার হাবেল, পেশ। তেজারতি ৷ 

ডিটেকটিভের হঠাংই মনে পড়ে গেল যে সহকারীর এ ভদ্রলোকের 

নামেই বলেছিল যে ইনিই একমাত্র ব্যতিক্রম, যিনি নাকি বলেছিলেন 
ম্যালয় দম্পতিরা! অহরহ কলহে মত্ত হতেন। 

এক সময়ে হাডিংস্টোন বললেন, যদি আপনি বাড়ি কিনে 
আমার পড়শী হন তাহলে খুব ভালে হয় । আমি খুব মিশুক মানুষ । 
আমি অবিবাহিত । আপনি” 

আমি বিবাহিত। আমার ছটি সন্তান । মেয়েটি বড়, তন্গীই 
বলতে পারেন, আর বলতে নেই আমার মেয়ে খুবই সুন্দরী । 

বাঃ বাঃ চমৎকার' শুনে খুব খুশি হলাম । আপনি আমার 
প্রতিবেশী হলে যারপরনাই ভাগ্যবান মনে কর নিজেকে । অনুগ্রহ 
করে আম্মন না আমার বাড়িতে আমার স্টুডিও দেখে যাবেন আর 
একটু চা খেয়ে যাবেন । 

প্রাটীরের ভাঙা অংশ দিয়ে হাডিংস্টোনের বাড়ি তথা স্ট,ডিওতে 
প্রবেশ করলেন স্মল। বড় হলঘর। নানাবিধ শিল্পকর্মে পূর্ণ । বেশীর 
ভাগই স্ট্যাচু - নারা পুরুষ অর্ধসমাপ্ত সব ভাস্কর্য মৃতি । 

ডিটেকটিভের মনে হল দেখতে হবে এই সব ভাস্বর্ষকর্ম কারার। 
মার্বেল পাথরের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয়েছে কিনা। তার কেবলই 
মনে হতে লাগল ছু বাড়ির মাঝখানের পাচিল স্থানে স্থানে ভাঙাট। 
রীতিমত সন্দেহজনক | একটু চা খেয়ে তিনি উঠলেন। যাবার সময় 
অলক্ষ্যে একটা! স্ট্যাচুর গায়ে চিমটি কেটে খানিকটা গু'ড়ো সংগ্রহ 
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করে নিয়ে সোজ। চলে গেলেন ল্যাবরেটরিতে । 

য! ভেবেছেন তাই, এ গু'ড়ো। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সেই 
কারার। মার্ধেল গু ড়োই ' একই প্রকার গ্রেন ও টেকশ্চার। 

আর কোন সংশয় নয়। আসামী কে বুঝে গেলেন ডিটেকটিভ 
স্মল। নঙ্গে সঙ্গে তিনি ছজন সহকারীকে ওই ভাক্করের বাড়ির তিন 
দিকে পাহারায় রেখে নিজে এসে ঢুকলেন ভাক্করের স্টংডিওতে । 

স্ট,ডিওতে ঢুকেই ম্মল স্বমৃত্তি ধারণ করলেন। সহসা তাক্করের 
মুখোমুখি হয়ে বলে উঠলেন, পাশের বাড়ির ম্যালয় দম্পতির 
নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার বাপারে আমি আপনাকে কয়েকটা কথা 
জিজ্বেস করতে চাই । আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন ডিটেকটিভ । 

এক ফুঁয়ে যেন হাভিংস্টোনের মুখের আলো নিভে গেল,বললেন, 
দেখুন ওদের ব্যাপারে পুলিস তো ইতিপূর্বে আমার যা বক্তব্য তা 
নিয়ে গেছে। 

ঠিক আছে ডিটেকটিভ স্মল বললেন, দেখুন, মিসেস ম্যালয়ের 
ঘরে বিছানার পাঁণে আমি কিছুটা কারারা মার্বেল পাথরের গু'ড়ো 
পেয়েছি । আর আমর] জেনে গেছি যে এ অঞ্চলে কারারা মার্ধেল 
পাথরের গু'ড়ে। টিয়ে একমাত্র আপনিই কাজ করে থাকেন। এ 
সম্পর্কে আপনার বক্তবা কি! 

মামি জানি না_ হাডিংস্টোন নিধিকার মুখে বললেন । 

ঠিক আছে, তাহলে এবার আমার অফিসে চলুন-কঠোর কণ্ঠে 
স্মল বলে ওঠেন, তাহলেই হয়তো আপনি সবকিছু ঘলতে পারবেন । 
আমাদের হরেক রকম প্রক্রিয়াই আছে কথা কওয়ানোর । 

অকন্মাৎ হাডিংস্টোন ছুটে গেল দরজার দিকে ৷ আর ভাড়াহুড়ে। 
করে যেতে গিয়ে নগ্নদেহী একটি রমণীর স্ট্যাচুর হাতে ধাককা লেগে 
সেখান থেকে খানিকট৷ প্লাস্টার খাবলে মেঝেতে পড়ে গেল । 

ইন্সপেক্টীর ম্মল সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার বের করে ওর দিকে 
নিশানা করে গর্জে ওঠেন, ধাড়ান মিস্টার হাভিংস্টোন, নয়তো আমি 
গুলি চালাব। 
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সহস! থেমে গেল হাভিংস্টোন । তারপর পকেট থেকে ঝট করে 
কি একটা বের করে কি ষেন করল এবং পরমুহুর্তেষ্ট হুম করে মেঝেতে 
পড়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও হল তার। 

দেখা গেল ওর পাশে একটা হাইপোডারমিক সিপিঞ্জ আধভাঙ। 
অবস্থায় পড়ে রয়েছে । পরে পরীক্ষায় প্রমাণ পাওয়া গেল তাতে 
ছিল মারাত্বক বিষ। শরীরে তাই ঢুকিয়ে ও আত্মহত্যা করেছে। 

সহকারীদের ম্মল বললেন, ম্যালয় দম্পতির নিকদ্দিষ্ট হবার 
ব্যাপারে আসল আসামী আমাদের হাত এডিয়েপরপারে চলে গেল। 
তবে এ লোকটাই খুনী কিনা সে প্রমাণ এখনো আমাদের হাতে 
আসেনি । 

বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হল ন1। সেই নগ্ন স্ট্যাচুর ধাক্কা- 

থাওয়! প্লাস্টার-খসা স্থানটার দিকে তাকিয়ে স্তস্তিত হয়ে গেলেন 
তিনি। আরে ! ফাক দিয়ে ভেতরে দেখ। যাচ্ছে মানুষের চামড়া ! 
সর্বাঙ্গে শিউরে উঠলেন ডিকেটটিভও । তবে কি-? হ্যা তাই, আরও 
কিছু অংশ ভাঙতে দেখা গেল একটি ম্বৃতা নারীদেহের ওপরে মোম 
এবং প্লাস্টার চাপিয়ে তাকে মার্ধেল স্ট্যাচুর আকার দেওয়। হয়েছে। 
কি ভয়ংকর ! 

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিসর প্লাস্টার ভেঙে ষে নারীমূতির শব 
বের করল সেট] জার্ভা ম্যালয় ছাড়া আর কেউ নয়। 

পরে একটি গোপন প্রকোষ্ঠে পাওয়া গেল জীন্দ্রের মৃতদেহ । 
তাকেও স্ট্যাচু করবার জন্ত প্রাথমিক প্রস্ততি করা হয়েছিল । কেবল 
মানুষ নয় সেখানে অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণীর মৃতদেহও সঞ্চিত ছিল 
ভবিষ্ততে তাদেরও স্ট্যাচুর রূপ দেবার বাসনায়। হাডিংস্টোনট। 
আসলে একট। দানব ছিল, শিল্পী দানব । পরে ঘরের বিভিন্ন স্থানে 
তল্লাশী করতে করতে এই উন্মাদ দানবের লেখ! একটি ডাইরী পাওয়। 
গেল । তাতে ম্যালয় দম্পতির হত্যার বিশদ বিবরণ সে নিজে 


হাতেই লিখে রেখে গেছে । 
চাকরবাকর মালীদের সাময়িক অনুপস্থিতির স্বযোগে ভাঙা 
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পাচিল দিয়ে সে ম্যালয়দের বাড়ি রাত্রিতে প্রবেশ করে। জার্ভা 
চিৎকার করে ওঠবার আগেই ইনজেকসন দিয়ে তাকে মেরে ফেলে 
অতঃপর তাকে বিবস্ত্র করে মুতদেহট। কাধে নিয়ে চলে আসে নিজের 
স্টডিওতে | 

যখন সে জানতে পারল আব্দ্রে স্কটল]াগু ইয়ার্ডকে এ নিরুদ্দেশের 
রহস্য উদঘাটন করতে খুব চাপ দিচ্ছে, তথখুনি সে স্থির করে ফেলল 
একই প্রক্রিয়াই স্বামীটিকেও নিয়ে আসবে স্ট,ডিওতে । ধাহা ভাবা, 
তাহ। কাজ । আন্দেও নিহত হয়ে চলে এলো এ বাড়ির গোপন 
প্রকোষন্ঠে। 

কুকুরদের সন্বন্ধেও সে অপর এক বিবৃতিতে লিখে গেছে__এই 
হত্য1 পরিকল্পনার বেশ ক'দিন আগে থেকে রোজ রাত্রে মাংস খাইয়ে 
খাইয়ে ছুটি হিংস্র কুকুরকে সে বশে এনে ফেলেছিল, যার ফলে কাজ 
হাসিলের রাতে তার! বিন্দুমাত্র আওয়াজ করেনি শুধু পরিচিতির 
লেজ নেড়েছে মাত্র । 

এইভাবে এক উন্মাদ দানব শিল্পীর নারকীয় জীবন শেষ হয়ে 
গেল । 


অবৈধ প্রণয়ী 


মান্াজ থেকে আগত ট্রেন থেকে বেশ কিছু প্যাসেঞ্জার নামলে! 
নেক্পোর নামক ছোট স্টেশনটিতে । প্ল্যাটফর্ণ থেকে বেশ কিছু সিড়ি 
বেয়ে নামলে তবে রাস্তা । যুদ্ধকালীন ব্লযাকআউট চলছিল তখন। 
ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে । এমনিতেই নিশ্রত রাস্তার আলো', ঠুলী 
পরে যেন নিজেই অন্ধ বনে গিয়েছে। ক্ষুদ্র শহর, ট্যাক্সি নেই। 
মাদ্রাজ থেকে আগত একজন যাত্রী, নাম তার কনকাইয়া, সে 
এসে একটি গরুর গাড়িতে চেপে তার বাড়ির দিকে রওন! হয়ে গেল। 
শহরের প্রধান রাস্তার উপর মসজিদের কাছে ছোট একট মুদী কাম 
স্টেশনারী দোকানের মালিক সে। মসজিদ এবং মন্দির ছুইই রয়েছে 


১৪৯১ 


সে অঞ্চলে । বাসিন্দারা! সবই থেটে খাওয়! দরিদ্র মান্ুধ। 

রেল লাইনের অপর পাড়ে নিজের বাড়ি এসে ঢুকলে! কনকাইয় 1 
বৃদ্ধা মা, স্ত্রী অরবিন্দম এবং বোন লক্ষ্মী আর নিজে, এই চারজনের 
ক্ষুদ্র সংসার । স্ত্রী এক গ্লাস গরম ছধ এনে দিল । মা বলতে লাগলো? 
তার অনুপস্থিতির এক সপ্তাহের শহরের গোলমালের কথা । 

কদিন আগে নেল্লোরে দারুণ আকারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্। বেঁধে 
উঠেছিল । দুদলে বন্থ সংঘর্ষ হয়ে গেছে। বাড়িঘর বস্তি কুটির অনেক 
আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। বহ্ছ লোক ছুরিকাঘাতে প্রাণেও মার? 
গেছে। সাংঘাতিক চিস্তিত হয়ে পড়লে কমকাইয়া । শুতে পিয়েও 
ঘবুমতে পারলো না। এতদিন বাদে স্বামীকে পাওয়া স্ত্রীর নানাবিধ 
অব্যক্ত প্রলোৌভনেও দেহ দিয়ে সাড়। দিতে পাঁরলে। না সে। স্ত্রী তার 
শাশুড়ি ও ননদের বিরুদ্ধে ফিসফিস করে যে সব নালিশ জানালে। 
তাও স্বামীর কানে আদে ঢুকলে! না । সে তখন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। 

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলেই তে! তার অবৈধ প্রেমের দফা গয়। হয়ে 
যায়। প্রেষিকার সঙ্গে মিলিত হবে কি করে ? 

সেতার বাড়িতে যেমন অতন্দ্র রইলে! তেমনি আধ মাইল 
দূরবর্তী মসজিদের কাছে এক খোলার ঘরে চিন্তায় চোখের পাতা৷ এক 
করতে পারলে! না অপর একজন রূপসী স্ত্রীলোক । সাতদিন সে 
তার অবৈধ প্রেমিক কনকাইয়াকে পায়নি। মুদী কাম স্টেশনারী 
দোকানে কাজ করা! মোটা ছেলেট। বুঝতে পারেনি কবে তার মালিক 
মাদ্রাজ থেকে ফিরবে । দয়িত অভাবে বড়ই বিরহতাড়িত হয়েছে 
সে। জীবনে তার বনু পুরুষ এসেছে কিন্তু কনকাইয়ার মত এমন 
স্থখদ জবরদস্ত প্রেমিক সে পায়নি । একথা সত্যি যে প্রেমিকটি 
নির্দিষ্ট কালে! রঙের মানুষ, মাথায় একটু টীক এবং ভূ'ড়িদারও বটে, 
তবু প্রেমিক হিসেবে বড়ই লোভনীয় । প্রকৃতই রমণীরঞ্জন ধরনের 
পুরুষ সে। কনকাইয়াও কম মজেনি এই গ্রেমিকাতে ৷ পানের রসে 
ওঠরঞিতা ফর্সা এই মেয়েটির সান্নিধ্যে এলেই তার সমস্ত দেহমন যেন 
অবশ হয়ে আসে । সে প্রেমিকাকে দোকানের যাবতীয় বা প্রয়োজনীয় 


১৯২ 


সর্ব রকম সামগ্রী মিনি মাগন! দেয়। উপরস্ত.হিন্দী পিনেম। দেখবার 
জন্য নগদ টাঁকাপয়সাও দান করে । 

স্বীলোকটির নাম জানবী বেগম । ৩৬৩৭ বয়েস হলেও এখনো 
টলটলে যৌবন সার] অঙ্গে। 

স্বামী বসির বাস। জনৈক কসাইয়ের সহকারীর কাজ করে। যে 
রোজগার সে করে তাতে দুজনের ছুবেলা ভালভাবে খাওয়। পর্যস্ত 
জোটে না,বাড়ি ভাড়া লাগে না । কেনন। বাড়ির মালিক কসাইয়ের ৷ 
সেও ভস্ত্রীলোকটির একজন । এই স্ত্রীলোকটি বর্তমানে 
কনকাইয়ার রক্ষিতারপে ছিল । | 

জানবী বেগমের জীবনেতিহাস বড়ই অদ্ভুত। গুমটুরের 
নিকটবর্তী এক গগুগ্রামে অতি দরিদ্র পিতামাতার ঘরে জন্ম । 
উপবাসে অতিষ্ঠ হয়ে সে তাদের সেই মাটির ভাঙ। ঘর ছেড়ে পালিয়ে 
যায়। একটি কালো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। দুজনে মিলে জনপ্রিয় 
হিন্দী ফিল্মের গান গেয়ে বেড়াতো৷ বেজওয়াদার নিকটবর্তা ট্রেনের 
কামরায় কামরায় । বেশ কয়েক বছর চলবার পর কালো মেয়ে 
সঙ্গীটি একদ! কলেরায় মার। যেতে জানবী পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গ ও একা 
হয়ে পড়ে । ইতিমধ্যে দেহ ভরে এসেছে তার ছ্রস্ত যৌবন। রূপ 
যৌবন ছুইই যেন উথলে পড়ছে । একাই ট্রেনে ট্রেনে গান গেয়ে সে 
রোজগার করতে লাগলো । ট্রেনে ভীড়ে নান! রসিকজনের 
নানাধরনের মতলববাজ চাউনী ও গাত্রম্পর্শরূপ ইঙ্গিতের সন্দুখীন 
হতে লাগলে! সে । না, এতে তার রাগ আদৌ হল না। বরং মনে 
মনে বড়ই আত্মপ্রসাদ অনুভব করলে! যে তার এই দেহ এখন 
চন্বকের মত মানুষজন আকর্ষণে সক্ষম হয়ে উঠেছে। তাকে দেখে 
তাকে পাবার জন্যে লোকের। পাগলপার। হয়ে যায়। জানবী 
হারমোনিয়াম বাজাতে পারে এমন একজন ভিখিরী গোছের লোকের 
সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল । এই লোকটা চিরকাল ন্বপ্ন দেখে এসেছে 
কালে কোন একদিন সে ফিল্ম লাইনে ঢুকবে, এবং হাজার হাজার 
টাকা রোজগার করে ধনী বনে যাবে । তার মিউজিক প্রতিভা অবস্ঠ 
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তার স্বপ্নকে সফল করতে পারেনি কোন দিন। তবে এইটুকু লাভ 
হয়েছিল যে জানবী তার ভ্ত্রী হতে সম্মত হয়েছিল । তাও কিছুকাল 
বাদেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ওর স্বৈরিণী প্রবৃত্তির জন্ত। এরপর 
জানবী এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক মানুষ থেকে অপর 
মানুষের হাত পা'লটাই হতে হতে বয়ে চললো! | 

অবশেষে এফদ। সে এসে উপস্থিত হল নেল্লোর স্টেশনে । 
সেখানকার জনৈক কুলি তাকে স্ষ্ঈরিচয় করিয়ে দিল বসির বাসার 
সঙ্গে অনতিবিলম্বে সাদী হয়ৌ্গল এবং ছজনে মসজিদের নিকটে 
এক খোলার ঘরে ঘরসংসার পাতলো! । 

মসজিদ অঞ্চলে আসা অনেক মানুষই এই শ্রীলোকটির ক্ষণিক 
প্রেমিক রূপে পরিগণিত হল । একটা ব্যাপারে জানবী কম আশ্চর্য 
হল না। স্বামী বসির বাসা তার এই ফুলে ফুলে মধু খাওয়া জীবন 
যাপনে কোন প্রতিবাদ জানালো! না কেন! 

স্বামীর আয় নগণ্য ৷ সংসার চলে না। এমন এক সময় গেছে যে 
এক কাপ মুন কেনবার পয়সাও ছিল ন!। কিন্তু জানবী খুশি হয়ে 
দেখেছে যে এ মোট মিস কালো মুদী ওকে সানন্দে ধার দিয়েছে যা 
চাঁয় ও। লোকটার চোখে ঝিলিক মারা হাসির স্যোগ নিয়ে জানবী 
ভাল ভাল আহার্য বস্তও ধরে এনেছে, যেমন ঘি, তেল, আটা 
ময়দা । আবার মদ তাকে মাগনা লেমনেডও খাওয়াতো যখনই সে 
সওদা। করতে ঘেত দোকানে । 

অবশ্ত জানবীর মুদীর এই দানবীরত্বের উদ্দেশ্য ইত্যাদি জানতে 
বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল ন]। কনকাইয়া আকারে ইঙ্গিতে 
কিছুটা বক্তব্যে বলেই ফেললো জানবী যদি ভার একটা বিশেষ কথ! 

শোনে তাহলে তাকে সে দৌকান্রে যে যে জিনিস প্রয়োজন সব কিছু 

ধার দেবে ব৷ মাগনাই দিয়ে দেবে। 

জানবীর তো৷ হারাবার কিছু ছিল না। শ্বৈরিগ্রীর খোয়! যাবে 
কি? তাই চলতে দেরী আছে রাজি হতৈ তার দেরি নেই, কনকাইয়৷ 
রোববার দোকান বন্ধ করে দিত ছুপুরের পর। 


১৯৪ 


এই রকম এক রোববারের দুপুরে জানবীকে কনকাইয়া নিয়ে 
গিয়ে তুললে! দোকানের পেছনের এক মালভতি অন্ধকার কুঠরীতে । 
চতুর্দিকে চাল ডাল তেল ঘি আটা গুড় সাবান ইত্যাদির 
সমাবেশ । বিচিত্র গুমোট গন্ধ । 

এই ভাবেই শুক । এরপর রোববার শুধু। নয় অপরাপর বারেও 
দোকান বন্ধের পর অন্ধকার সেই পেছনের মালছুধরীতে গোপন 
অভিসার চলতে লাগলো রত ৯৭ বেগমের । কনকাইয়ার 
অবৈধ প্রণয় জীবনের অগ্র য়িক। হয়ে উঠলো এই স্ত্রী 
লোকটি। অতএব দোকানের যাবতীয় ভোগ্য ও ভোজ্য বন্ত তো 
মাগন! হয়েই গেল, উপরস্ত শাড়ি ব্লাউজও কিনে দিতে লাগলে মুদদী 
কনকাইয়। নগদ কড়িতে। 

দোকান কর্মচারী সেই মোট। ছেলেটি এ সবই জানতো সবই 
বুঝতো কিন্তু মুখে সে রা কাড়তো না চাকরি যাবার ভয়ে। 

এবার কাহিনীর প্রথমে ফিরে আসা যাক। মাদ্রাজ থেকে ফিরে 
এলে কনকাইয়ার জন্য উল] হয়ে জানবী বেগম তার দোকানে এল । 
খন্দেরের ভীড় থাকায় দয়িতকে বারেক স্পর্শ করবার অদম্য বাসনাকে 
জোর করেই দমন করতে হল তার । 'দিনের প্রয়োজনীয় বন্ত নিয়ে 
দিয়ে এল ঘরে। পথে দেখলো অনেক পুলিস। তারা বোধহয় 
মারদাঙ্গা রোধ করবার জন্যেই পথে পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে । 

পুরে বসির এল খেতে । খাবার সময় জানালো শহরের অপর 
প্রান্তে কসাইয়ের প্রায় চল্লিশটি কুটির হিন্দুর! পুড়িয়ে দিয়েছে । 
আগুনে পুড়ে পাঁচজন মারা গেছে। কসাই খেপে গেছে সে এর বদল। 
ন। নিয়ে ছাড়বে না। শুনে জানবী মনে শিউরে উঠলে! এর পরিনাম 
ভেবে । বসির যাবার সময় বলে গেল তাঁর ফিরতে রাত হবে । শুনে 
খুশীট হল জানবী অবস্ত অস্ত কারণে । 

বিকেলে গ! ধুলো, চুল বাঁধলো, পরিপাটি সেজে মাছ কিনতে 
গেল নদীর ধারে চৌল-গেটের কাছে। পরে সে ভাত মাছ এবং 
লংকার আচার তৈরী করলে! রাত্রে খাবার জন্তে। খুশী খুশী মন 
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নিয়ে দোকান বন্ধ হবার মুখে মুখে সে গিয়ে যথারীতি উপস্থিত হল 
মুদীর দোকানে । কনকাইয়া হাঁসি মুখে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে 
গেল সরাসরি সেই পেছনের অভিসার কক্ষে 


রাত্তিরে বসিন্ধু গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সামন্নের দরজায় অবিরাম 
ধাক্। দিয়েও স্ত্রীর কোন সাড়া টা না। অবাক হল ভেবে এতক্ষণ 
লাগছে কেন বেগমের ক্লোর । হতাশ হয়ে পেছন দিকে 
গেল৷ সেখানে গিয়ে খিড়কীর দরজায় তাল] লাগানো দেখে তাজ্জব 
বনে গেল। এত রাত্রি পর্যস্ত কোথায় যেতে পারে জানবী ? ভাবতে 
ভাবতে বসির পড়লে! বড় রাস্তায় । অদূরে সহস! নজর পড়াতে তার 
রক্ত যেন জমে হিম হয়ে গেল । দেখলো। জানবী মুদীর দোকানের 
পেছন দিককার ঘরের থেকে ছোট্ট একট দরজা পথে বেরিয়ে 
আসছে । পেছনের ঘরের মধ্যে কালো মূতি মুদির ছায়াও তার নজরে 
পড়লো । সঙ্গে সঙ্গে তার জম রক্ত অকম্মাৎ টগবগ করে ফুটতে 
শুরু করলো, কপালের রক্ত দপাদপ করে উঠলো । তাহলে ডুবে ডুবে 
এইভাবে জল খাচ্ছিস মাগী । শালা মুদী ! 

বসির দ্রুত নিজের বাড়ির কাছে গিয়ে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে 
লাগলো! ৷ জানবী বাড়ি ফিরতেই সে তার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় 
করে টেনে নিয়ে চললে। ৷ জানবী প্রথমট। আর্তনাদ করে উঠেও ওকে 
দেখে হতবাক হয়ে গেল । প্রচণ্ড এক ঘুষি এসে পড়লো৷ জানবীর 
মুখে, তার তলপেটে পড়লে। দারুণ এক লাখি। বেদনায় ককিয়ে 
উঠতে পড়শীর। এগিয়ে এল । বসির তোয়াক্কা না করে সমানে 
প্রহার করে চললে। বিবিকে । হারামজাদি ! নাক মুখ দিয়ে রক্ত 
ঝরতে লাগলে! জানবী বেগমের । অল্লক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে 
মেঝেতে পড়ে গেল সে। পাড়ার মেয়েরা এগিয়ে গেল শুঙ্ষ! করতে । 
বসির তখন উর্ঘ এবং তেলেগুতে যুগপৎ খিস্তিখেউর করতে করতে 
বেরিয়ে চলে গেল। 

হুদ্িন বাদে কনকাইয়। দোকানে বসেছিল । খদ্দের নেই, মন্দা 
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বাজার। চুপচাপ বসে জানবীর সম্বন্ধে স্থখস্বৃতিচারণ করছিল । 
সকালে তার জানবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে । সে বলেছে সন্ধ্যায় 
যথারীতি সে এসে মিলিত হবে তার সঙ্গে। দোকান বন্ধের সময় 
পার হয়ে গেছে। কর্মচায়ী মোটা ছেলেটা বাড়ি চলে গেছে । একাই 
সে বসেছিল মসজিদের রাস্তার পানে তাকিয়ে জানবীর আসার 
প্রতীক্ষায় । সময় কাটতে লাগলো কিন্তু মেয়েছেলেটার কোন পাত্তা 
নেই। অধৈর্য হয়ে উঠবে, এমন সমস একটি ছোট্ট ছেলে এসে তাকে 
খবর দিল £ 

জানবী সিনেমা দেখতে গেছে। সে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে 
মুদীর সঙ্গে মিলিত হবে বলে জানিয়েছে। সে সিনেমায় 
ইপ্টারভ্যালের সময় বেরিয়ে পড়বে মিলিত হবার জন্য ৷ কনকাইয়া 
মাথ। নেড়ে সম্মতি জানাতে ছেলেটা] চলে গেল। 

কনকাইয়া একটু অবাক হল বৈকি ; বিশেষ করে শহরে যখন 
গোলমাল ও ঝামেল। চলছে তখন জানবী একট পাবলিক স্থানে 
কেন ওর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব দিল? বোধকরি নির্জন তেঁতুল- 
বনের মধ্য দিয়ে ফেরবার সময় একজন পুরুষ সহচরের প্রয়োজন 
ভেবেই এই পরিকল্পন! । কনকাইয়। দোকান বন্ধ করে হাটতে হাটতে 
চললো স্টেশনের দিকে । শত হলেও প্রেমিকার অনুরোধ বলে কথা । 

রাস্তা নির্জন । এখানে সেখানে বাড়ির দাওয়ায় পুলিসরা বসে 
আছে। রাস্তার আলে। নিভে গেছে! অন্ধকারে চরাচর ঢাকা । 
তেতুলবনের কাছে পৌছতে দূরে একটা গাড়ির হর্ণ শুনে কনকাইয়! 
দ্রুত স্থানটাকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে সহস। জঙ্গলে একজন 
মানুষের হাচির শব্দ শুনতে পেল । এ অন্ধকারে লোকট! কি করছে 
রে বাবা । কে? কে? কোন জবাব দিল না কেউ । 

তারপর তার কানে এল পেছনে অনেকের পদশব ৷ সাংঘাতিক 
ভয় পেয়ে কনকাইয়! দৌড়তে শুরু করলে ৷ অকম্মাৎ তার মাথায় 
ভারী গোলাকার লম্বা কি একটা বস্তু এসে প্রবল আঘাত হানলে। । 
সে আঘাতে সে ভূলুষ্টিত হল। অর্চেতন অবস্থাতেও সে বুঝতে 
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পারলো কারা যেন তাকে টানতে টানতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে 
চলেছে ৷ চরম আতঙ্কে সেট মন্ধকারেও দেখলে! তিনটি লোকের 
হাতে বিশালকার তিনটে ছোরা ঝিকমিক করে ঝলসে উঠেছে । 

এব চাবদিন বাদে কনকাইয়ার অগ্নিদগ্ধ ঝলসানো মৃতদেহ পাওয়া 
গেল সেই তেতুল বন থেকে তিন মাইল দূরবর্তী এক স্থানের একটি 
পৌডা কুটিরে। তার পরিবারের লোকেরা সে রাতে সে বাড়ি 
ফেরেনি দেখে যথা সময়ে পুলিসে সংবাদ দেয় । 

হদিন কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। তৃতীয় দিন জনৈক 
কনস্টেবল জানায় ঘটনাব দিন কনকাইয়াকে বড় রাস্তা ধরে তেঁতুল 

বনের দিকে যেতে দেখেছিল । সমস্ত বন তন্নতন্ন তল্লাসী করেও 

লি কিছু পেল না এরপর তিন মাইল দৃবেব জনৈক হিন্দুর 
কতগুলি কুটির দগ্ধ হতে তার মধ্য থেকে পাওয়া গেল মুদদী 
কনকাহীয়ার দগ্ধ মৃতদেহ । 

পুলিস ভাবলো! কনকাইয়! শ্রেফ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলী হয়ে 
গেছে। কিন্তু পোস্টমর্টেম এর রিপোর্টে এ ধারণার কিঞ্চিৎ পরিপন্থী 
দেখ! যায় । _কিপোর্টে প্রকাশ পেল যে আগুনে দগ্ধ হবার পূর্বে বহুবার 
কনকাইয়াকে ছুরিকাঘাত এবং অকথ্য নিগীড়ন কর! হয়েছিল। পরে 
পুলিস : মত পাণ্টে এটি একটি ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে খুনের ঘটনা বলে স্বীকার 
করে। হত্যাকারীব দাঙ্গার সুযোগ নিয়ে পূর্বপরিকল্পিত নরহত্য। 
সাধিত করেছে। 

মুদীর দোকান তল্লাসী করে জাবদা খাতা থেকে অনেক তথ্য 
এবং প্রকৃত কল, বেরিয়ে পড়লে। ৷ এটি পুরনে৷ বাউজ পাওয়া গেল 
মু্ীখানার পেছনের ঘরে। তার গাঢ় সবুজ রঙ দেখে পুলিস 
ম্পপেক্রের একটা কথা মনে এল । মুসলিম মেয়েদের সাধারণভাবে 
সবৃজ উজ খুব প্রিয় । কিন্ত মুসলিম মেয়ের ব্লাউজ এখানে আসবে 
কিভাবে ? জাবদা খাতা খুলে দেখা গেল বহু জিনিস জনৈক বেগমের 
নামে সরবরাহ কর হয়েছে কিন্তু তার দাম হিসেবে টাক। পয়সা 
শোধ করবার কথা কোথাও উল্লেখ নেই । সৃত্ধ ব্যক্তি একক্ন মুসলিম 
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মেয়েকে কেন এত জিনিস ধারে দেবে ? তাহলে ব্লাউজট। কি তারই 
হতে পারে? 

গুলিস খাতায় ঠিকানা দেখে জানবী বেগমের কুটিরে গিয়ে 
উপস্থিত হল । প্রথমে জানবী সবকিছু অস্বীকার করে । কিন্তু থানায় 
গিয়ে বলে যে, হ্্য। ব্লাউজটা তারই । হ্থ্যা মৃত ব্যক্তি ভার ভালবাসার 
লোক ছিল। সে এও জানায় ষে তার স্বামী এ ব্যপারটা ধরে ফেলে 
তাকে একদিন প্রচণ্ড প্রহার করে । 

এই স্বীকারোক্তির দৌলতে বসির বাসাকে কনকাইয়াকে হত্যার 
অপরাধে গ্রেপ্তার কর! হয়। 

এই মামল। খুব চাঞ্চল্যের স্ষ্টি করে ৷ কেননা নৃশংস নরহত্যার 
মধ্যে হিন্দু মুসলমান অবৈধ প্রণয় কাহিনী বিদ্ভমান ছিল । 

প্রসিটিউশনের সাক্ষী ছিল জানবী বেগম এবং সেই কনস্টেবলটি 
যে কনকাইয়াকে তেতুল বনের দিকে সে রাতে যেতে দেখেছিল । 
আসামীপক্ষে শহরের নামকরা উকীল ছিল ভেগুক স্থবাও। তার 
ভীষণ জেরার দ্বার! সে সাক্ষী হজনকে নাজেহাল করে প্রমাণ করে 
ছাড়লে। যে এদের সাক্ষ্য দানের দ্বার! প্রকৃত হত্যাকাণ্ডের ওপর 
কোনপ্রকার আলোকপাত করেনি । 

সবচেয়ে উল্লেখযোগা সাক্ষীরূপে কাঠগড়ায় ধ্লাড়ালো৷ এসে 
চিন্নারাঙ্গাড়ু নামক এক জাটুক৷ ( গকরগাড়ি ) চালক গাড়োয়ান। সে 
বললে সে নাকি বসির এবং অপর ছুজনকে দড়ি দিয়ে বাধা রক্তাক্ত 
কনকা ইয়াকে তেতুল বনের ভেতর দিয়ে বহন করে নিয়ে যেতে 
দেখেছে । 

তুমি অন্ধকারে লোকেদের চিনলে কি করে? উকীলের জেরার 
জবাবে জাটক। চালক বলে তার হাতে একটি লঠন ছিল। আদালতে 
সে একটি লঃনও দাখিল করে। কিন্তু আসামী পক্ষের উকীল সবক 
রাড জেরায় প্রমাণ করে দেয় যে এই জাটকা চালক একজন 
সাংঘাতিক মিথ্যাবার্দী, সে কখনোই প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না । 

প্রসিটিউসানের দাবী, বসিরের পক্ষে খুন করবার মত গুরুত্বপূর্ণ 
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কারণ বা! উদ্দেস্টই ছিল, যেহেতু তার স্ত্রীর সঙ্গে কনকাইয়া৷ অবৈধ 
প্রণয়ে লিপ্ত ছিল। 

এসেসররা দোষী সাব্যস্ত করায় সেসন জজ মিঃ জর্জসন 
আসামীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন । 

বসিরের পৃষ্টপোষকরূপে ছিল তার মালিক সেই ধনী কসাই। 
অতএব ওর মামলার আপীল মাজ্রাজ হাইকোর্টে করা হঙ্গ। অবশ্য 
জেলা আদালত সমস্ত মৃত্যু দণ্ডের মামলাই হাইকোর্টে যায় আইন 
অন্ুসারেই গুনানীর জন্তা ৷ 

ছুজন জজ আপীল শুনলেন । আসামী পক্ষ ব্যারিস্টার দিয়েছিল 
সারা ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিমিনাল আইনবিদ ভি. রাজা- 
গোপালাচারীকে তিনি তার অবাধ ক্ষমতার মুজিয়ান। দিয়ে প্রমাণ 
করে ছাড়লেন যে এ মামলায় বনু ত্রুটি রয়েছে । মোটিভ অবশ্টুই ছিল, 
তবু তার দ্বাপা নরহত্য। প্রমাণিত হয় না । চিন্নারাজাড়, একজন 
জঘন্ত মিথ্যাবাদী । ও যদি আসামীদের দেখে থাকে তাহলে 
আসামীরাও ওকে নিশ্চয়ই দেখেছিল। সে রকম অবস্থায় তারা 
একজন প্রত্যক্ষদর্শাকে কখনোই জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিত ন|। 
লগ্ঠনটা নতুন কেনা । কিন্ত সে কোন দোকান থেকে তা৷ কিনেছে তার 
কোন সত্তর দিতে পারেনি । অতএব এর দ্বার! প্রমাণিত হয় ন। যে 
আসামী কনকাইয়াকে হত্যা করেছে। 

রাজাগোপালাচারী অনন্য জেরা ও সওয়ালের জন্য জজ সাহেব 
আসামীকে সন্দেছের অবকাশে মুক্তি দেন। র 

এরপর বসির বা জানবীর কি হয়েছে কেউ জানে না । ওরা কি 
এখনে এক সঙ্গেই বসবাস করছে ! না কি তালাক হয়ে গেছে ওদের ! 
কোন খবরই জান] যায়নি । বেচারা! কনকাইয়ার হত্য। ব্যাপারে 
কেউই শাস্তি পেল না। সম্ভবত ওর প্রেমাত্বা এখনো জানবীকে 
খুঁজে ফিরছে, সে যেখানেই এ ছুনিষ্কার় থাক না কেন। 


